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সৃল্য £ ছ'টাকা 


উৎস 


ভাকাটিাঁকিউ সংগ্রহে আমান সবগ্রাথহ 
প্রেকবণাদাতা বাবার স্মৃাতিক্ষ উদ্দেশে ॥ 


অব্রতত্রণিক৷ 


১৯০৬-১৯০৭ সালের কথা । আম তখন ছোট ছিলুম 
এবং আমার স/হাদব বড় ভই আমাব চেয়ে বয়সে অনেক লড় 
'ছুলেন। তাঁকে দেখতম. তান একটা এালবামে নানা দেশের ডাক 
টাকট লাগাতেন। টিকিউগলো আমার বেশ ভাল লাগতো কারণ 
1টকিটের মধ্যে নানা বকম ছাব থাকতো । আমিও একটা সাদা 
খাতা দাদার কাছ থেকে কিছ টিকিট চেয়ে নিয়ে আঠা 1দয়ে 
লাগিয়ে রাখতুম, আর মনে মনে খুব গর্ব অনুভব কবতৃম যে. বোধ 
হল এ বকম টাকট আব কাবও নেই । আমার বাবা এই সময় বিহারে 
হেড পোম্ট আঁফসেব পোম্ট মান্টাব ছিলেন ও কিছ দনেব জন্য 
সাঁওতাল পবরগণার পোম্টাল সুপাঁবন্টেন্ডেপ্ট হযোছিলেন। বাবা 
আমার দাদাকে এই টিকিট সংগ্রহ সম্বণ্ধে টীকছু ীকছু সাহায্যও 
ণবোছিলেন। আম বাবার কাছে এ কথা পবে জানতে পেবোছিলঃম। 


(শি 


সাঁতা কথা বলতে, চা টিকিট সম্বান্ধে তখন কিচ্ছু 
বঝংম না। সেজন্য আমাব দাদ। হঠাৎ মারা যাওয়ায় বাবার 
আঁফসেব কোনণড কমণচাবী আমাব মাবফৎ দাদার এই 'টাকিটের 
খাতাঁট নিঘে নেয়। বহু দিন পরে এই ঘটনাট আম বাবাকে 
নলেছিল্ম। এব বেশ কছাাঁদন পরবে অর্থাত ১৯০৮ সালে বাবা 
আলপ,বেব পোস্ট মাস্টাব হয়ে বদলী হযে আসেন। 
এই সময় আম ভাল ভাবে টাঁকট সংগ্রহ কবতে শুরু 
কাঁর। সেটা হচ্ছে, সকালেই যেমন টিকিট সংগ্রহ করে 
তেমান ভাবে । যখন যা পাওয়া যায় সেটা এ্যালবামে 
লাগয়ে রাঁখ। এই ভাবে আস্তে আস্তে আমাব টাকটের সংখ্যা 
বাড়তে থাকে । প্রথম থেকেই ভারতবর্ষেব ীাকিট এবং ভারতবর্ষের 
স্বাধীন বাজাদেব 1টাকট সংগ্রহ কবাব ওপবৰ আমার একটু বেশী 
ঝোঁক ছল। মাঝে মাঝে টাকট িনতামও | তবে দঃ$খের কথা যে, 
আমাদের দেশে ছোট ছোট ছেলেরা যারা ভালো ইংরেজী 
পড়তে বা বুঝতে পাবে না--তাদের শেখাবার জন্য বা তাদের 
জানবার মত কোনও বাংলা বই নেই। তা ছাড়া, 
যাঁরা (টিকিটের বাবসায়শ তাঁরাও 1টাকিট সংগ্রহ সম্বন্ধে সংগ্রহকারীকে 
কোনও উপদেশ দেন না। তাঁদের কাছে যে সমস্ত টাকিট আছে 


(ক) 


তাঁরা সেগুলিই বাঁক করবার চেল্টা করেন । কি ভাবে টিকিট সংগ্রহ 
করা উচিত এ সম্বন্ধে কোনও বই বা উপদেশপররও তাঁরা ছাপানাঁন। 

এই ভাবে আম ১১৯২০-২১ সাল পর্তি টাকি সংগ্রহ 
করতে থাঁক। আমার বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ 
টাকট সংগ্রহ করতেন এবং আমি তাঁদের সঙ্গে টাকিট অদলবদল 
করতৃম | আমার কাকা শ্রীতুষারকান্তি ঘোষও কিছু 
শদনের জন্য টিকিট সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি আমার চেয়ে বয়সে 
ছোট 1ছলেন। পরে তিন এই টিকিট সংগ্রহ ছেড়ে দয়ে নানা 
রকম খালি দেশলাইয়ের বাঝ্স জমাতে শুরু করেন এবং সংগ্রহটা 
বেশ ভালই হয়োছল। এখন অবশ্য তান কিছুই সংগ্রহ করেন না। 
এর পর যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করি-তখন আমার এই 
টাকট সংগ্রহের শখটা চাপা পড়ে যায়। তবে, হাতের কাছে যখন 
যেমন টাকট এসে পড়তো সেগুলোকে নিয়ে একটা কোটার মধ্যে 
ভরে রাখতুম; এ্যালবামে লাগাবার সময় পেতাম না। এই ভাবে 
১১৫৬১ সাল পর্যন্ত কেটে যায়। 


১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে আম কলকাতার চৌরঙ্গশর 
গ্র্যাড হোটেলের সামনে দষে বেড়াচ্ছলুম, হঠাৎ আমার নজর গেল 
একটা বইয়ের দোকানের শো কেসের ওপর। শো কেসেতে দেখল.ম. 
সুন্দর সুন্দর কতকগ্াঁল 1টাকট ঝোলান আছে এবং তাতে দাম 
লেখা আছে। আমি তার ভেতর থেকে কিছ টিকিট বেছে 
কিনে ফেললুম। দোকানের মালিক আমার পাঁরচিত 1ছিলেন। তাঁকে 
1জজ্ঞাসা কবলন্ম, ''ভশপপান 1684 70017 ১৪০৩ বা €৮:0- 
৬০10001. ১909১""এর টিকিট দতে পারেন ীকনাঃ 1তীন 
আমাকে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। 
তিনি আরও জানালেন যে, তাঁকে বল্লে তান এগুলি সংগ্রহ করে 
দতে পারবেন। 


আম একাঁদন সন্ধ্যার সময় অজয়বাবূর সঙ্গে দেখা করি 
এবং তাঁকে বাল যে আমার 1টাঁকট চাই। তান প্রথমে আমায় 
প্রন করলেন যে, আম কোন্‌ কোন দেশের টীাঁকট সংগ্রহ কাঁর। 
আম বল্লূম যে, আম সমস্ত পথবীর টাকিট সংগ্রহ কাঁর। এ কথার 
উত্তরে তানি জানালেন যে. ও কাজটা মোটেই সম্ভবপর নয়-_ কারণ 
প্রথমতঃ পাঁথবীর সমস্ত টিকিট পাওয়া যায় না; তা ছাড়া এতে 
বহু অথে রও প্রয়োজন। তিনি আমাকে কতকগ্াীল দেশ বেছে নিয়ে 


(খ) 


সেই সমস্ত দেশের টিকিট সংগ্রহ করবার পরামর্শ দিলেন। তারপর 
তান আমাকে জজ্ঞাসা করলেন যে, এই টিকিট সংগ্রহ বাবদ 
প্রীত মাসে আম কত টাকা খরচ করতে রাজী আঁছ। আমি 
জানালুম যে আম প্রাতি মাসে ১৫1২০ টাকা পযন্তি খরচ করতে 
পাঁর। তখন ডান আম্মায় জানালেন, আজকাল যাঁরা ভাল 
€:01150002 করেন তারা 0901:£ 076 ৮]-এর াকিট সংগ্রহ 
করছেন। তবে বেশীর ভাগ লোক '1৬]11)1, ঠটাকিট ব্যবহার করেন। 
'৬]11' টিকিটের অর্থ হাচ্ছেষে পোল্ট আফস থেকে কেনা 
টাটকা টিাকট যার পেছনে পুরো আঠা লাগানো 
থাকবে অথচ ডাক ঘরের কোনও মোহর থাকবে না। 
কেউ কেউ 0০৭" টাকটও ব্যবহার করে থাকেন। এখানে একটা 
কথা বলে রাখা দরকাব। অনেকের ধাবণা যে, 'এ১৫৫' টাকট নাহ'লে 
সেটা যে 1011০ 1টকিট তার প্রমাণ হয় না। কিন্তু এ কথা ঠিক 
নয়। কারণ সদা যে টাঁকটগুলে। বের হচ্ছে সেগুলোর দাম এত কম 
যে. সেগুলি 1+018০1 করবার কোনও প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া 
[টাকট জাল করতে যে খরচ সে খরচও উবে না। অজয়বাবু আমায় 
বলেন যে. আম যেন "1৬10 'টাকিট সংগ্রহ কার, কারণ সব সময় 
“১০৭১ টাঁকট পাওয়া যায় না। কাজে কাজেই *1৬]1170 টাকটকে 
পোস্ট আফস থেকে '৪৭০৭' করে আনতে হয় । তাত খবচও বেশী হয়। 
আর, যাঁদ কখনও টিকিট +নাকত করতে হয় তবে সাধারণতঃ “05০৫ 
1টাকটের চেয়ে "৬11" টিকিটের দাম বেশী পাওয়া যায়। কারণ 
“৬1111 টিকিটের একটা €816170 ৮2106 আছে। আঁম এই সব 
শুনে ঠক কবলুম যে, আমার বাজেট অনুসারে যে যে মাসে যেমন 
যেমন টাকট বের হবে সেগ্াল কনে নিয়ে যাঁদ হাতে কিছ টাকা 
থাকে তা হ'লে পেছনের দিকে যে সব টিকিট বৌরয়েছে তারও 'িছু 
কিছু কিনবো এবং . ৬101 টিকিটউই িনবো। 
আম যখনকার কথা বলাছ তার অনেক আগে 
থাকতেই (১০০1০ 0০ ৮] টিকিট বেরিয়ে গেছে। কারণ আমি 
অনেক দেরীতে এই সংগ্রহ আরম্ভ করোছ। কিছুদন এই ভাবে 
সংগ্রহ করতে লাগলুম ' পরে দেখল্‌ম যে, এ ভাবে আম সংগ্রহ করে 
উচতে পারবো না। কাজে কাজেই আমার এ বাজেট ঠিক রইল না। 


আম আগেই বলোছি যে. ভারতবর্ষের টিকিট সংগ্রহের ঝোঁক 
আমার আগে থাকতেই ছিল। আঁম অজয়বাবূকে সুবিধে মত 


(গ) 


ভারতবর্ষের টাঁকট সংগ্রহ করে দেবার জন্য অনুবোধ করলহম। 
[তিনি এীবষয়ে আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবার প্রাতশ্রযাত দিলেন। 
বেশ কছা্দন বাদে দিল্লীব একট প্রাসদ্ধ ডাক টাঁকট ব্যবসায়ী মিঃ 
কে সি সুরী ক'লকাতায় এলেন । ভাঁর কাছ থেকে অজয়বাবু আমাকে 
ভাবতবরেরি টাঁকটেব বাবস্থা কবে 'দিলন। অবশ। 


এই াঁকটের মধ্যে ১৮৫৪ নাল বা ঈস্ট 
ইন্ডয়া কোম্পানীব আমলে টিকিট ছিল না। পুর 


আস্তে আস্তে আম ১৮৫৪ সাল ও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
আমলেব টিকিট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। ১৮৫৪ সালের ও 
ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর টাকিট সংগ্রহে শ্্রীপ্রকাশচন্দ্র কাপুর 
আমাকে বিশেষ সাহায্য করেন। শ্রীকাপূর একজন বিখ্যাত টাকট 
ব্যবসায়ী । তাছাড়া ক'লকাতাতে 'টকিটের দু'টো ৬৪০০7 (নিলাম) 
হ'ত। একাট হচ্ছে ৬1/২ 13:72152% ১০700 €0 ও অপরটি হচ্ছে 
৬1/5. 11) তান । এই ১০101) ৯$0114-এর নিলাম বন্ধ হয়ে 
গেছে। আমি এই -$০০01০৮. থেকেও িকছ কিছ, ভাল জিনিষ সংগ্রহ 
করতে পেরেছি। 

আঁম যখন এইভাবে 1টকিট সংগ্রহ করাছ, তখন আমার 
সঙ্গে কলকাতার অনেক 'বাঁশিম্ট টিকিট সংগ্রহকারদের সঙ্গে 
পারচয় হয়েছে । €৭]0810 1)1117651]10 ১০1০৮ এবং 1170171) 
1১111121510 ১০০1% নামে কলকাতায় ষে দু াট প্রাতিষ্ঠান আছে 
আমি এই দ£"টরহই সভ্য হই। এর ফলে, ক'লকাতাব বহু টাবু 
সংগ্রহকারী ইংরাজ, মারোয়াড়ী, মুসলমান, হিন্দু ভদ্রমহোদয়দের 
সঙ্গে আমার আলাপ-পারচয় হয়েছে । এ ছাড়া বোম্বের 1179121) 
1১111506110 ১9916157 ও 150010176 07 121711915170 
3০০1০/-রও আঁম সভ্য। 


এই সময় আম ভেবে দেখলুম যে. আম যে ভুল করোছ 
বাআমার মত অনেকেই যেভুল করে যাচ্ছেন সেই ভুল যাতে 
আজকের দিনের ছোট ছেলেমেয়েরা না করে সেজন্য একট: প্রচারকার্ষ 
দরকার। আমার এই কয় বছরের আঁভজ্ঞতাতে আম দেখোছ, বহু 
লোক, বহু ছেলেমেয়ে প্রথম প্রথম বেশ উৎসাহের সঙ্গেই কিট 
সংগ্রহ করতে শুরু করে। ?কন্তু ঠিকভাবে টিকিট সংগ্রহ না করতে 
পেরে এবং উপযস্ত পরামর্শদাতার অভাবে তারা শেষ পর্যন্তি টিকিট 
সংগ্রহ করা ছেড়ে দেয়। এই দেখে আমি আমার এক বন্ধু এবং 


(ঘ) 


আভজ্ঞ টিকিট সংগ্রহকারী শ্রীনীলমাঁণ ভট্রাচার্য মহাশয়কে অনুরোধ 
করেোছিলুম যে. খবরের কাগজ মারফং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
[কিভাবে টিকিট সংগ্রহ করতে হয় সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতে । তান 
রাজীও হয়োছলেন, কিন্তু সময় অভাবে পেরে ওঠেনাঁন। এইভাবে 
১১৫৩ সাল পোরয়ে গেল। 

আম ভারতবর্ষের টাঁকট সংগ্রহের সঙ্গে একটা ৬/176- 
11) তৈরী করেছিলুম। তাতে আমি বিশদভাবে সমস্ত টিকিটের 
ইতিহাস দিয়োছলুম। আম আমাব সংগ্রহকারী বন্ধুদের এই 
আহীভয়াটা দোৌখয়োছ। 

১৯৫৪ সালে যখন ডাক টিকিটের শতবার্ধকী হয়, সেই 
সময় আম আমার আঁফসে বসে কাজ করাঁছ, এমন সময় অল ইশ্ডিয়া 
রোডিও ক'লকাতা থেকে আমায় টোলফোনে জানানো হয় যে এই 
শতবার্ধকী উপলক্ষে ডাক গটাকট সম্পর্কে ৪ দনে ওটি 121] 
প্রচারত হবে এবং তাব মধো প্রথম দিনের 112] আমাকেই দিতে 
হবে। মানাকে আবও জানানো হয় যে. মান পনেরো দিনের মধ্যেই 
আম যা বলবো সেটা ক'লকাতা বেতারকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের নিকট 
পাঠয়ে দতে হবে তাঁদের তানুমোদনের জন্য। আম তাঁদের জজ্ঞাসা 
করলুম যে, আমাকে কি বিষয়ে বল্‌তৈ হবে । তাতে তাঁরা আমাকে 
জানালেন যে. $1)6৮910[0170611 01 01001205091 ১১২০৪ 
সম্বন্ধে বলতে হবে । আঁম মনে করোৌছল.ম যে, ভারতবর্ষে কিভাবে 
ডাক ?টাকটের ক্মাবকাশ হমোছিল সেই সম্বন্ধে বলতে হবে । ভারত- 
বর্মের ডাক টাকিট সম্বন্ধে নজের সংগ্রহের জলা আমার যা লেখা 
[ছিল তাই নিয়ে অল হীন্ডিয়া রেডিয়োর আফসে গয়ে 
দেখা করলুম। তাঁরা দেখে বল্লেন যে, এ জনিষ আমরা আপনাকে 
দয়ে বলাতে চাই না। আমবা আপনাকে দিয়ে ''1)০৬107977000 01 
(0:16 1১09১191 ১১৩17) 0076 ৬০110" সম্পকে বলাতে চাই। আগ 
একথা শুনে খুব ম্দীস্কলে পরে গেলুম। কারণ প্রথমতঃ আম 
সমস্ত পাঁথবীর 'টাকিট সংগ্রহ করি না। তা'ছাড়া এ সম্বন্ধে আমার 
আভজ্ঞতাও খুব কম। তাই আম তখন বল্লম যে. আমার দ্বারা এটা 
সম্ভব হবে না। তাতে ১০৪0101% 1)1150001 মশাই আমায় বল্লেন যে, 
আমাদের 1১০92191710) ঠিক হয়ে গেছে। অতএব আপনাকে এ 
সম্বন্ধে বলতেই হবে। আমি বল্লম যে, আম যাঁদ 1৬7517171 
সংগ্রহ করতে পার তাহলে বলঙনো: নতুবা আমার দ্বারা সম্ভব 
হবে না। আম ওখান থেকে ফিরে এসে আমার 'টাঁকিট সংগ্রহকারী 


(৩) 


বন্ধূদের সঙ্গে দেখা করলূম এবং তাদের সব ঘটনা জানাল*ম। 
সকলেই আমায় উৎসাহ 'দয়ে বল্লেন যে, এটা আমাকে বলতেই হবে 
এবং তাঁরা ৮406116] সংগ্রহ করে দেওয়ারও ভার নিলেন। বশ্ষ 
করে শ্রীনীলমাঁণ ভট্টাচার্য আমাকে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য 
করোছলেন। আমি আমার বন্তব্য তৈরী ক'রে অল ই-্ডিয়া রেডিয়োর 
কাছে পাঠিয়ে দিই। তাঁরা আমার এই লেখা অনুমোদন করেন। 
'পৃজার সপ্তমীর দিন রাতে আমান 181টি বলতে হয়েছিল। 
আমার "211টি ছিল ইংরাজীতে। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে বলার 
পর ইংরাজী দৈনিক অমৃতবাজার পান্রকা এবং রিভার্স ডাইজেস্টে 
আমার এই 1811. প্রকাশিত হয়। 

যখন অমৃতবাজারে ছাপা হয় তখন আমার কাকা শ্রীতষার- 
কান্ত ঘোষ কলকাতায় ছিলেন না। তান তার পরাদন দিল্লী থেকে 
ক'লকাতা এসে পেশীছান। পথে তিনি আমার এই ')'81ট 
অমৃতবাজারে পড়েন। তিনি ক'লকাতা পেশছেই আমাকে বলেন যে. 
তোমার এই "[2]াঁট এরূপভাবে বের করা উচিত হয়ান। কারণ, 
এতে এত 1৬[৪০119] রয়েছে যে, এর সঙ্গে ঠকছ কিছু ছাঁব 'দয়ে 
বের করা উচিত [ছল । উাঁন এই কথা বলার পর আম চিন্তা করে 
দেখলুম যে, অনেকদিন থেকে আমি নীলমাঁণবাবূকে বলেছিলুম 
এ সম্বন্ধে ধারাবাঁহকভাবে কাগজে লেখবার জন্য। তিনি যখন পেরে 
উঠলেন না, তখন আম নিজেই একবার চেস্টা করে দোখ। আম 
যূগান্তরের সামাঁয়কী সম্পাদক শ্ীপারমল গোস্বামীর সঙ্গে 
এ বষয়ে আলোচনা করি। তিনি খুব আনন্দ সহকারে আমার 
এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও আমাকে উৎসাহ দেন। তখন 
আমি ঠিক করলাম যে, সেই আদ ষফুগ থেকে আজ 
পর্যন্ত সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থার ভাবে আস্তে আস্তে 
উন্নাত হয়েছে সেটা লাখ। এই পাঁরকল্পনা নিয়ে আম িলখূতে 
আরম্ভ ক'রলাম এবং এ সম্বন্ধে যে সমস্ত বই পন্র আছে সেগুলোর 
সাহাযা নিলুম, যথা মিঃ "রাবসন লোয়ের দি এনসাইক্লোপাডিয়া 
অফ 'ব্রাটশ এম্পায়ার পোস্টেজ স্ট্যা্পস্‌; মিঃ জিওকফ্রি ক্লাকরর দি 
পোস্ট আঁফস অফ ইশ্ডিয়া এণ্ড ইটস্‌ স্টোর; মিঃ জাল কুপারের 
'দ স্ট্যাম্প অফ ইণ্ডিয়া: মিঃ সি, এস. এফ ক্লফটনের দি পোস্টেজ 
এণ্ড টেলিগ্রাফ+অফ 'ব্রাটশ ইশ্ডিয়া এবং আরও কয়েকাট বই ও 


ম্যাগাঁজন। এজন্য এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। 
গ্রল্থকার 


(৮) 


খল থেকে একশো বছরের কিছু বেশ আগে অর্থাৎ ১৮৫৪ 
সালে ভারতবর্ষে প্রথম ডাকটাঁকটের প্রচলন হয়। 
এ সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আপনাদের মনে হতে পারে, 
ডাকটাীকট যখন ছিলনা তখন ক সংবাদ আদান-প্রদান 
হতনা? পৃথিবীর মধ্যে কে এবং কবে প্রথম ডাকাঁটাকিটের প্রচলন 
করেছিলেন আম তাই প্রথমে বলবো । কিন্তু তার আগে বলবো 
সংবাদ ক করে আদান-প্রদান হ'ত। 


আমরা মহাভারত এবং পুরাণে দেখতে পাই যে দৃতের দ্বারা 
সংবাদ আদান-প্রদান হ'ত । রামায়ণেও আমরা পাই ষে যখন সতাকে 
রাবণ হরণ ক'রে লঙকায় নিয়ে যান, তখন শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে দৃত' 
'হসাবে সীতার কাছে পাঠিয়েছিলেন । মহাভারতেও আমরা পেয়োছি 
যে নল এবং দময়ন্তী তাঁদের প্রেমপন্র হংসদৃত দ্বারা আদান-প্রদান 
করতেন। আপনারা জানেন যে এ যুগেও সোঁনকদের চিঠি একস্থান 
থেকে অন্যস্থানে 'হোমা' নামক পায়রা দ্বারা পাঠান হ'ত। যখন 
দিল্লীতে ডাকটিকিটের শতবার্ধক উৎসব হয় সেই সময় এইরূপ 
পায়রা দ্বারা চিঠি পাঠিয়ে দর্শকদের দেখান হয়োছিল। এই সময় 
আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু উপাঁস্থত ?ছলেন। 
সুতরাং দেখা যায় যে, বহু বছর আগে থেকেই আমাদের দেশে 
সংবাদ আদান-প্রদান ছিল। ৩৮০9০ খঃ ব্যাবিলনে রাজা ১ম 
সারগন প্রথম ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করোছিলেন। তার সময়ে পন্র 
লেখা হ'ত মাঁট কিম্বা নরম পাথরে ।সোপ-জ্টোন) এবং সেই মাঁট 
কিম্বা নরম পাথরের খাম তৈর করে তার মধ্যে পত্রটি ভরে দেওয়া 
হ'ত এবং এই খামের উপর যাঁর নামে পন্রাট যাচ্ছে, তাঁর নাম লেখা 
থাকতো । পত্রাট ক্লীতদাস ?কম্বা বাহকের দ্বারা পাণ্ঠান হ'ত এবং 
পত্রাট পাওয়ার পর মাঁটর খামাঁট ভেঙ্গে ফেলে তার ভেতর থেকে 
পন্রাট বার করা হত। 


মিশরে "দ্বিতীয় আমেন হোটেপৃ-এর একাঁট স্তূপ আছে, 
সেখানে এই পন্রবাহকের ছবি আঁকা আছে । তাতে ১৫০০ খস্টপূর্ব 
শতাব্দী তাঁরখ লেখা আছে। 


পারস্যে ৫৩৬ খেস্ট পূর্ব) শতাব্দীতে মহামাহমান্বিত 
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রাজা সাইরাস প্রথম 'ডাক হরকর্য? দ্বারা .ডাক চলাচল ব্যবস্থা 
স্থাপিত করেন। এর পরেই ঘোড্ঠীর ডাকের প্রচলন হয়। 

মধ্যযুগে ইংলণ্ড, ত্রার্মীণী, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের 
সরকার নানাভাবে চেস্টা করেন পন্র চলাচল ব্যবস্থা স্থাপন করতে। 
এই সময়াট হচ্ছে ১২১৬ থেকে ১৬৫৪ সালের মধ্যে। রাজারা 
নানাবধ চেম্টা করেন এই ডাক প্রচলনের জন্য। পরে এই ডাক 
চলাচলের ভার পড়ে 'দতিদের' (0007615) ওপর এবং আরও 
পরে বাবসায়ী ও সাধারণ লোকের ওপর। 


পণ্চদশ শতাব্দীতে কাউন্ট রজার অফ থার্ন (0০৮12 
1২০8০ 0 11101) এবং ফ্রান্সে ফন অফ ট্যাকাঁসিস (ন1:81706 
৮91) 01 ]1214) আর সপ্তদশ শতাব্দীতে মশসয়ো জাঁদ্য ভিয়াইয়ে 
(1৬101)316101 )02917-00 11171) ডাক চলাচল ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
প্রথম উদ্যোগী হন। ফরাসী রাজধানীতে যেখানে খুব কাজকর্ম 
বেশী হয়, এমন স্থানে মশসয়ে ভিয়াইয়ে কতকগুলি ডাকের বাক্স 
স্থাপন করোছিলেন। যাঁরা কোথাও পন্র পাঠাতে চান, তাঁরা এ সব 
বাক্সে পন্রগাল ফেলে দিতেন। পন্রগীল পাঠানো জন্য আঁকাজোকা 
খাম ঝোলান থাক তো এবং এই সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য তখনকার 
[দনে 'এন সোল' অর্থাৎ আজকালকার আধ পেনী সকলকে দিতে 
হ'ত। এই জাঁদ্য-ভিয়াইয়ের খাম থেকেই ডাকাঁটাকিট প্রচলনের 
মতলব গড়ে ওঠে । 

ঘোড়ার ডাক সব দেশেই প্রচালত 'ছিল। গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, 
জার্মাণ?, বেলজিপম প্রভাত সব দেশেই ডাকাটাীকট প্রচলনের আগে 
ঘোড়ার ডাক বা হরকরাব দ্বারা চিচিপন্র পাশঠান হ'ত। 


সভ্য জগতের মধো ভারতবর্ষ অন্যতম এবং এখানেই 
সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা প্রথম হয়োছিল দেখা যায়। 
চতুদ্র্শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন ইবনবতুতা ভারতবর্ষ 
ভ্রমণ করে বেড়ান, তখনও তান মহম্মদ বন তুঘ্‌লকের 
বাজত্বকালে পন্রবাহকগণকে এক স্থান থেকে অপর স্থানে 
যাতায়াত করতে দেখোঁছলেন। তারপর দেখ, শের শা 
ভারতবষেরি প্রথম সম্রাট, যান ঘোড়ার ডাক বাঁসয়ে নিয়ামত পন্র 
চলাচলের ব্যবস্থা করোছিলেন। শের শা মাত্র পাঁচ বসর রাজত্ব করেন 
(১৫৪১--১৫৪৫)। তান এই সময় দু" হাজার মাইল লম্বা একটি 
রাস্তা তৈরী করান। বাঙ্গলার সোনারং থেকে সিন্ধু নদের তাঁর 
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পাঁথৰী-বিখ্যাত প্রথম ডাকাঁটাকট 'পেনণ ব্ল্যাক" 


পর্যন্ত। এই রাস্তা দয়ে তাঁর ডাক চলাচলের ব্যবস্থা ছিল । সম্রাট 
আকবর প্রধান রাস্তাগ্ীলতে প্রাতি দশ মাইল অন্তর একাঁট করে 
ডাকঘর ীন্মাণ করান। এই ডাকঘরগুল থেকে দ্রুতগামী 
তুকর্ঁ ঘোড়া ডাক 'নয়ে যেত । যাঁরা আগ্রা থেকে সেকেন্দ্রা বেড়াতে 
[গিয়েছেন এইরূপ ডাকঘর তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন। এমনাক 
দাঁক্ষণ ভারতবর্ষেও ১৬৭২ খ্‌জ্টাব্দে মহীশ্‌রের মহারাজা চকদেব- 
রাজ ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করোছলেন। 
যে ডাকহরকরারা ডাক নিয়ে যাতায়াত ক'রতো সেকালে তারা 
“কাঁসদ' (25141) নামে পাঁরাচত ছিল। তাদের পিঠে থাকতো 
চিঠির বস্তা এবং অস্ত্রশস্ত'র মধ্যে থাকতো একটি বল্পম। এই 
বল্লমের সঙ্গে বাঁধা থাকতো কতকগ্ীল ঝুনঝৃঁন। এরকম অস্ত্র 
রাখার কারণও ছিল। এদের বন-জঙ্গলের ভেতব 'দয়ে পাহাড় 
আতক্রম ক'রে যেতে হ'ত। 'হংস্র জন্তু প্রভীতিকে ভয় দেখানো হ'ত 
এ দায়। 
পাঁথবীর মধ্যে ডাকাঁটাঁকট প্রথম বার করেন গ্রেটবৃটেন 
১৮৪০ সালের ৬ই মে। এই সময় দু'খাঁন টাক বোরয়োছল। 
একটি 'পোঁনর্যাক' এবং অপরাঁট “দহ পেনশ বু | এই টাকটের কোন 
পারফোরেসন' ছিল না, অর্থাৎ আমরা এখন যে সমস্ত টাক 
দেখতে পাই. তার চতীর্দকে কাটা-কাটা থাকে, এই 1টাকট দুটির 
এরকম [কচ ছিল না। টাক বার করার আগে গ্রেটবূটেন সরকার 
যাঁরা ভাল ছবি আঁকতে পারেন তাঁদের কাছ থেকে 'ডজাইন' চেয়ে 
পাঠালেন এবং এর জন্যে একটা মোটা রকমের পুরস্কারও ঘোষণা 
করলেন । কন্তু আশ্চর্য, যাঁদও [তিন হাজার ডিজাইন সরকারের হস্ত- 
গত হ'ল, তব্‌ কোনটাই তাঁদের মনোমত হ'ল না। শেষকালে যখন এই 
পাঁরাঁস্থাতির উদ্ভব হয়, তখন স্যার রাওল্যান্ড হল দু"ট রাণীর 
ছঁব নিজেই আঁকেন। এই ছাব দু"শট সরকারের পছন্দ হয় এবং 
এই ছবির দ্টান্তে দু "টি টিকিট প্রস্তুত করা হয়। এই টিাকিটই 
সেই পাঁথবী-ীবখ্যাত প্রথম ভাকাটাকট 'পেনী ব্যাক" নামে 
পাঁরাঁচত। 
ভারতবর্ষে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায় কেন্দ্র 
স্থাপন করেন, তখন তাঁরা পূর্বের ডাক হরকরাদের সাহায্য 
পুরাপ্ঁর নিতে লাগলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা 
ভারতবর্ষের নানা স্থানে ষখন বেড়ে যেতে লাগলো, তখন কোম্পানন 
দেখলেন যে, একটা নিয়মিত ও সুষ্ঠু ডাক চলাচল-ব্যবস্থা হওয়া 
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[বিশেষ প্রয়োজন। তখন তাঁরা ঠিক করলেন, তাঁদের নিজস্ব ডাক 
চলাচলের বন্দোবস্ত করতে হবে আর তার সমস্ত খরচ নিজেদেরই 
বহন করতে হবে। এই পাঁরকল্পনার পর লর্ড ক্লাইভ ১০৬৬ সালে 
প্রথমে সরকারণ ডাক প্রচলন করেন। প্রথমে ঠিক হয় যে কেবলমানর 
সরকারের 1চাঁঠিপন্রই প্রোরত হবে এবং কোম্পানীর কমণচারীরাও 
বনা পয়সায় চিঠি পাঠা ত পারবেন। 

১৭৭৪ সালের ৩১শে মার্চ প্রথম একজন পোস্টমাস্টার 
জেনারেল বহাল করা হ'ল যান ডাক চলাচলের জন্য প্রধানতঃ দায় 
থাকবেন। এই সময় সাধারণ লোকেও এই ডাকের সাহায্য 'নতে 
পারবেন বলে স্থির হয়। দুরত্ব হসাবে ১ তোলা ওজনের একাঁটি 
চাঠি পাঠাতে দু" আনা থেকে পাঁচ টাকা পযন্ত মাশুল ?দতে হ'ত। 
এই সময়ে কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। 
ডাকের আফিস সেই সেই জায়গায় স্থাঁপত হয়েছিল, যেখানে যেখানে 
কোম্পানীর আঁফিস প্রাতীন্তত ছিল: এই ডাক চলাচলকে তখনকার 
দনে লোকে বলতো 'মহাজনী-ডাক'। ১৭৮৪ থেকে ১৭৮৯ সালের 
মধ্যে আরও অনেক জায়গায়_মাদ্রাজ, বোম্বে ও ক'লকাতার মধ্যে 
ডাক চলাচলের ব্যবস্থা হয়োছল । 

আপনারা জেনে অবাক হবেন যে, ১৭৭৪ সালে ইস্ট ইশ্ডিয়া 
কোম্পানীর সময় ১ তোলা ওজনের একখান চিঠি ক'লকাতা থেকে 
চন্দননগর দু' আনা, বর্ধমান তন আনা, লক্ষেণী এগার আনা এবং 
বোম্বে পাঠাতে এক টাকা লাগতো । খবরের কাগজে লাগতো ঠিক 
অর্ধেক, যাঁদ সেই কাগজ সপ্তাহে তিন দিন প্রকাশিত হ'ত, তা না 
হলে চার দুই-তৃতীয়াংশ দিতে হ'ত। ১৮৩৭ সালের আগে এই 
ডাকের বন্দোবস্ত বড় বড় দাঁয়ত্বশশীল জামদারদের উপর ন্যস্ত ছিল 
এবং তাঁদের দাঁয়ত্ব কি ও ক কাজ করতে হবে সে সম্বন্ধে ১৮১৭ 
সালে বেঙ্গল রেগুলেশন ত্যাক্্ চালু করে বেধে দেওয়া হয়েছিল । 

১৮৩৭ সালে আর একটি আইন স্থাঁপত হয়- তার নাম 
পোস্টআফস আ্যাক্কু অফ- ১৮৩ । এই আইনের দ্বারা বাঁটশ গভর্ণ- 
মেন্টকে ডাক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হ'ল এবং পূর্বে যে 
কয়েকজন সাধারণ লোককে ডাক চলাচলের ক্ষমতা দেওয়া হয়োছিল, 
তা" বন্ধ করে দেওয়া হ'ল । যাঁদও সাধারণ ডাক চলাচল বন্ধ করবা 
বহু চেম্টা হয়োছিল, তবুও তা পুরোপনার বন্ধ হয়ান। পরে ১৮৫৪ 
সালে আর একটি আইন প্রবাতত হয়। এই আইনে সকল লোকই 
আধ আনা খরচে "চাঁঠ পাঠাতে পারবে এই অনুমাঁত দেওয়ার পর এই 


ণূ 


সাল হতেই সাধারণ লোকের দ্বারা ডাক চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। 
আর, ১৮৫৪ সালের ১লা অক্টোবর ভারতবর্ষের সবর প্রথম ডাক- 
টকিটের ব্যবহার আরম্ভ হণল। 

১৮৭৪ সালের অক্টোবর মাসে সুইজারল্যাপ্ডের অন্তর্গত 
বার্ণ-এ প্রথম ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউীনয়ন স্থাপিত হয় । এইখানে 
নানা দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে স্থির করেন যে তাঁরা 
প্রত্যেক দেশের ডাক চলাচলের মর্যাদা রক্ষা করবেন এবং প্রাতি দেশ 
থেকে যে ডাক টিকিট দেওয়া হবে তা অন্য দেশে পাঠানোর পক্ষে 
যথেষ্ট মনে করবেন । এই কল্পনা প্রথম একজন জার্মান, হাইনারখ 
ফন স্টিফেন ।[7610110]) ৮০7, 90]91017)এর মনে উদয় হয় এবং 
এরই কল্পনামত সেটা গৃহীত হয়। এই পাঁরকল্পনার জন্য দেশের 
লোক তাঁর সম্মানার্ে একাঁট মনমেন্ট স্থাপন করেন। 

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর এই ডাক টিকিটের প্রভূত 
পারবর্তন হয়েছে । পুরাতন রাজার ছবি আমরা আর দেখতে পাই 
না। তার বদলে দোঁখ আমাদের স্বাধীন দেশের পতাকা, অশোক 
স্তম্ভ, পুরাকালের দৃশ্য এবং সর্বশেষে মহাত্মা গান্ধী ও ভারত- 
বর্ষের কাঁবদের ছাঁব। 

আগে দ্‌” রকম পন্নবাহকের কথা বলোছি। এক রকম হ'ল-- 
হরকরা, অর্থাৎ পদরুজে যারা ডাক নিয়ে যেত। আর ছিল 
ঘোড়ার ডাক অর্থাৎ ঘোড়ার পতনে করে যারা ডাক নিয়ে যেত। 
এই হরকরারা অর্থাৎ যারা পদব্রজে যাতায়াত করতো তাদের 
সব চেয়ে বিপদের মুখে পড়তে হ'ত । এই রকম একজন হরকরাকে 
ডাক নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কিভাবে বিপদে পড়তে হয়েছিল তার 
একাট ঘাঈনা বলাছ। 

এই ঘটনাটি যে সময় ঘটে সেই সময় পোস্ট আফসের 
একাউশ্টেন্ট জেনারেল ছিলেন মিঃ লিভাট ইয়েউস্‌। একটি গ্রামে 
কছদন ধরে এক বাঘ খুব অত্যাচার করাছল এবং প্রায়ই কাউকে 
নাকাউকে ধরে 'িয়ে যাচ্ছিল। বাঘ গ্রামেই আশে-পাশে 
ঘোরাঘীর করাছল। ঠিক এই সময় একজন ডাকহরকরা অন্য গ্রাম 
থেকে ডাক নিয়ে এই গ্রামে এসে পড়ে । তখন গ্রামের লোকেরা তাকে 
বলে_'বাপু হে! তুমি আজ অন্য গ্রামে যেও না। পরের দিন 
সকালবেলা এখান থেকে রওনা হয়ো । কারণ, গতকাল দুপুরে বাঘে 
একাটি গরু মেরেছে । হরকরা এই সব শুনে সেই গ্রামেই বিকেল 
পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, ন্তু তাকে অন্য গ্রামে ডাক 
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পেশছোতেই হবে নইলে তার চাকুরী নিয়ে টানাটানি হবে। তাই সে 
এ গ্রামেরই চৌিদারকে তার সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করল। 
চৌকিদার তার কথা মত তার সঙ্গে রওনা হ'ল, দন্ত গ্রাম ছাড়িয়ে 
তারা মাত্র দু মাইল গয়েছে এমন সময় এক কাণ্ড হ'ল। 

বাঘ কাছেই কোথাও ঘুপাাট মেরে বসে ছিল । হঠাৎ 
বোঁরয়ে এসে ডাক হরকরাকে এক লাফে ধরে ণনয়ে গেল। চৌকিদার 
কন্তু বেচে গেল। বাধ্য হয়ে সে তখন এ ডাকের বস্তা 'নয়ে পেশীছে 
দিল পরের গ্রামে । 

এই যে ডাকহরকরাঁট বীরের মতন নিজের কর্তব্য করতে 
গিয়ে প্রাণ বিসজন দিল তার পাঁরবারবর্গের £ক অবস্থা হ'ল 
জানেন? তার যে আট-দশ টাকা মাইনে ছিল তা বন্ধ হয়ে গেল 
এবং সরকার পক্ষ থেকেও তার পারবারবর্গের ভরণপোষণের কোন 
ব্যবস্থা হ'ল না। কিন্ত মিঃ দিভাটইয়েটস অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির 
লোক [ছলেন। 'তনি নিজে এই মৃত ব্যান্তুর পাঁরবারবর্গের ভরণ- 
পোষণের ব্যবস্থা করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন এবং তাঁর 
অধীনস্থ কমমচারীদের আপাতত সত্তেও এই পাঁরবারবর্গের ভরণ- 
পোষণের ব্যবস্থা করে দিলেন । 

কর্মচারীরা বলোঁছিল, ডাকহরকরা তার সাধারণ কর্তব্য 
করতে গিয়ে মারা গেছে, এতে সরকার দায় হবে কেন? 

আগেই বলোছি যে, মহাীঁশরের মহারাজা চিকদেব রাজ 
১৬৭২ সালে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করৌছলেন। তান যে সব 
জায়গায় পোস্টমাম্টার বহাল করোছিলেন তাঁদের শুধু চিঠি 
পাঠানোই কাজ ছিল না, চিঠি পাঠানো ছাড়াও স্থানীয় গুপ্ত খবর 
রাজার দরবারে পেশছে দেওয়াও তাঁদের আর এক কাজ ছিল । আর 
অন্যান্য নম্নস্তরের কর্মচারীদের কাজ ছল গুপ্রচরের কাজ করা। 

এই ব্যবস্থা হায়দার আলীর সময় ভশষণ আকার ধারণ 
করে। 

এই ডাকহরকরা প্রথা কি শুধু চিঠিপন্্র বহন করবার জন্যই 
হয়োছল 2 না. তা নয়। কর্ণেল ব্রাউটন তাঁর লেখা 'লেটারস ফ্রম এ 
সারহাট্রা ক্যাম্প' বইতে লিখেছেন, কতকগাাাীল পুরাতন রাস্তার 
প্রাসদ্ধ মান্দিরের জনা ডাকহরকরারা ফল ও ফুল 'নয়ে যেত। এই 
রকম একাট রাস্তায় রাজপুতনার উদয়পূর থেকে পুজ্করের মধ্যে 
ফল ও ফুল যাতায়াতের বন্দোবস্ত ছিল। বিস্তর জাকম* যানি 
১৮৩০ সালে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে এসোঁছলেন, তান তাঁর এক 
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কাঁচা রাস্তার জন্য পাল্কণর ব্যবস্থা ক'রতে হ'ত 
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পত্রে লিখে গেছেন যে সে সময় ভ্রমণকারীদের থাকবার সুবিধার জন্য 
যে সমস্ত বাংলো ছল সেগুলি দেখা-শুনোর ভার ডাক বভাগের 
ওপরেই নাস্ত ছিল। জাকম"এর খবর মত জানা যায় যে প্রত্যেক 
বাংলোতে 'তনাঁট করে ভূত্য থাকতো-এরা পোস্ট আঁফসের অধীনে 
কাজ করতো । পোস্ট মাস্টারদের কাজ ছিল ভ্রমণকারীদের সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য দেখাশুনা করা এবং ভ্রমণকারীরা খন এক জায়গা থেকে 
অপর জায়গায় যেতেন তখন তাঁদের পালক ও বাহকের ব্যবস্থা করা । 
এই থেকেই 'ডাক বাংলো" কথাটির সূত্রপাত হয়েছে । 'ডাক বাংলো, 
কথাঁট আজও চলে অ।সছে। এই সময় পথের ধারে কোনো হোটেল 
বা সরাইখানা ছল না। কন্ত প্রাতি ১৫ থেকে ৫০ মাইলের মধ্যে 
'ডাক বাংলো' বা রেস্ট হাউস ছিল । বাংলোগুঁল আঁধকাংশই ছিল 
একতলা খোড়োঘর । তার মধ্যে স্নানের ঘর ছাড় আরো দ'-াতিনখানা 
করে ঘর ছিল। ভ্রমণকার বা সরকারী কর্মচারীদের দেখাশুনো 
করবার ভার ছিল একজন খদমদগারের, ওপর । আর একজন 
লোক সেখানে থাকতো জল ও জবালানন কাঠ যোগাড় করবার জন্যে। 
এই বাংলোতে থাকবার জন্যে প্রাত লোককে থাকার এবং খাওয়ার 
খরচা আলাদা আলাদা দতে হ'ত। 

কোন ভ্রমণকারী কোন জায়গায় যাওয়া মনস্থ করলে 
সেখানে যাবার দ-তিন দিন আগে স্থানীয় পোস্টমাস্টারকে 
জানাতেন তার যাতায়াতের ব্যবস্থার জন্য। এই সময় ঘোড়ারগাড় রও 
প্রচলন হ/য়াছল কিন্তু সেটা কেবলমাত্র গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর 
শদয়েই যাতায়াত করত। কারণ এই রাস্তাঁট পাকা ছল, অন্য 
রাস্তাগীলতে ঘোড়ার গাড়ী ষাওয়া সম্ভব হ'ত না। এই সব কাঁচা 
রাস্তার জনা পাঁল্কর ব্যবস্থা করতে হ'ত এবং এই পাল্কা বহন 
করবার জন্য চারজন করে বাহক থাকতো । যেসব ভ্রমণকারীর 
[নিজেদের পাল্কী থাকতো, তাঁদের জন্য পোস্ট মাস্টারকে শুধুমাত্র 
পালকী বাহক জোগাড় করে দিতে হ'ত । এই সব পাল্কী আকারে 
একট. বড় ছিল ব'লে আটজন বাহকের বন্দোবস্ত করতে হ'ত। এ 
ছাড়া এদের সঙ্গে থাকতো দু'জন মশালচী অর্থাৎ যারা রাত্রে মশাল 
জেলে সঙ্গে যেত। আর থাকতো দু'জন করে ভাঙ্গন-জিনিষপন্তর 
বহন করবার জন্য । এই বারোজন লোকের জন্য মাইল পিছ বারো 
আনা করে খরচ লাগতো এবং এই টাকাটা আগেই পোস্ট আফিসে 
জমা দিতে হ'ত। ভ্রমণকারীকে আগেই জানাতে হ'ত কখন তানি 
রওনা হবেন এবং কোন জায়গায় গিয়ে কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন। 
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যাঁদ কোন কারণে ভ্রমণকারী পথে দেরী করে ফেলতেন তার জন্য 
তাঁকে ক্ষাতপূরণ পযন্তি 'দতে হ'ত। পোস্টমাস্টারকে আগেই 
পালকী বাহক ও অন্যান্য লোকজন বদল করবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা 
করে রাখতে হ'ত। এই বদল সাধারণতঃ দশ মাইল অন্তর হ'ত 
আর সময় লাগতো তন ঘন্টা এবং প্রাত দশ মাইল অন্তর এই 
বারেজন লোক বদল হয়ে নূতন বারোজন লোক বহাল হ'ত। 

ঘোড়ার ডাকের বেলাতেও ঠিক একইভাবে ঘোড়া বদল করা 
হ'ত এবং প্রীত দশ মাইলে এক জোড়া করে ঘোড়া রাখা হ'ত বদল 
করবার জন্য। 

এই সময় গরুরগাড়ী- ট্রেণেরও প্রচলন হয়োছল। ভারত- 
বর্ষের অধিকাংশ রাস্তাই তখন ভাল ছিল না; কাজেই সেই সব 
রাস্তায় গরুরগাড়ী যাতায়াত করতো । আর যে সব জায়গায় উউ 
চলাচল ক'রত যেমন সম্ধু দেশ সেখানে উটের ডাকেরও প্রচলন 
ছল । 

১৮৫৭ সালের মে মাসে যখন সপাহন দ্রোহ হয় তখন 
এই রকম গরুর গাড়ী-ত্রেণ সপাইদের মালপত্র বহন করবার জন্য 
যথেল্ট ব্যবহার করা হয়োছিল। এই সময় দ*একি প্রাইভেট 
কোম্পানীও ভ্রমণকারীদের ব্যাপারে কাজ করতেন, কন্তু বেশীর 
ভাগ লোকই সরকারী ব্যবস্থা পছন্দ করতেন: কারণ তাঁরা সরকারী 
ব্যবস্থাকে বেশী রকম নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতেন। 

লর্ড ড্যালহোঁসর আমলে ডাকের বন্দোবস্ত অনেকখানি 
ভাল হয়োছল। এই সময় অনেকগুলি ভাল পাকা রাস্তাও তৈরা 
হয়। এর মধ্যে ক'লকাতা থেকে পঞ্জাবের মধ্যে গ্র্যান্ড দ্রাক রোড 
অন্যতম । 

এই বন্দোবস্তের আগের অবস্থা কি ছিল তার একাট ভাল 
নাজর আছে। ১৮৪৬ সালে পঞ্জাব ক্যাম্পেনের সময় ক'লকাতা 
থেকে একশোজন আফসারকে পাল্কী করে পাঠানো হয়োছিল ভাই- 
কাউন্ট হাঁডর্জকে সাহাধ্য করবার জন্য। কিন্তু মজার কথা যে, এই 
একশোজনের মধ্যে মাত্র তারশজন শতদ্রুর তাঁর পর্যন্ত পেশছতে 
পেরোছলেন এবং তাঁরা ?গয়ে দেখলেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। 

তখনকার 'দনে কেন এখনও অনেক গ্রামে সপ্তাহে একদিন 
করে বা পনেরো দিন অন্তর ডাক 'বাঁল হয়। এখন যাঁদও গ্রামে ডাক 
পেপছোনর অনেক সূবন্দোবস্ত হয়েছে। তখনকার 'দনে গ্রামে ডাক 
এসে পেশছলে ডাকহরকরা একাঁট বিউগল বাজাতো। বিশেষতঃ 
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পার্বত্য জায়গায় এই বন্দোবস্ত বেশন কার্ধকরাী হ'ত। তারা গ্রামে 
এসেই এ 'বিউগলট বাঁজয়ে 'ঈদিত। তখন গ্রামের লোকেরা জানতে 
পারতো যে তাদের গ্রামে ডাক এসে পেশছছে। তারা তখন হরকরার 
কাছে এসে যে যার চিঠি নিয়ে যেতো । সে সময় দেশের লোক বেশীর 
ভাগই লেখাপড়া জানতো না। তাই যাদের চিঠি আসতো তাদের চিণি 
পড়ে দিতে আর যাদের "চা পাঠাবার থাকতো তাদের 'চীপত্র  লখেও 
দিতে হ'ত এই ডাক হরকরাকেই। যারা কছু লেখাপড়া জানতো 
তারা হরকরাদের কাছ থেকে টিকিট কিনে রেখে দত। পরে তারা 
ানজেদের সাাবধামত চিতি খত । 


আর একটা কথা । এই সময় ভারতবর্ষে ভীষণ ম্যালোরিয়া 
দেখা দেয়। তাই সরকার এই হরকরা মারফৎ “কুইনাইন' 'বক্লীর 
ব্যবস্থাও করেন। 


অন্টাদশ শতাব্দীতৈ ইংলন্ড থেকে ভারতবর্ষে এবং 
ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডে অনেক দুঃসাহসিক ভ্রমণকারী স্থলপথে 
ভ্রমণ করেন। কিন্তু একমান্র লেফটেন্যান্ট টমাস ওয়াগহর্ণের সারা- 
জীবন প্রচেষ্টায় এবং একাঁন্তিক উৎসাহে ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের 
মধ্যে যাতায়াতের 'স্থলপথ' খোলা সম্ভব হয়োছিল। এই পথ হওয়ার 
ফলে উভয় দেশের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের সময় কমে গিয়ে 
দাঁড়য়োছিল ষাট 'দনের মাথায় । 

ওয়ারেন হোস্টিংস এবং কর্ণওয়ালিসের রাজত্বকালে একটি 
চাঠির জবাব ইংলন্ড থেকে ক'লকাতায় আসতে প্রায় এক বৎসর 
সময় লাগতো । এই চিঠি আসতো ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজে 
কবে এবং এই জাহাজাঁট আসতো উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে । এই পথে 
অসম্ভব দেরী হওয়ার জন্য কোম্পানীর উিরেক্ুরেরা একাট 
'স্থলপথ' খোলবার ব্যবস্থা করলেন । এজন্য তাঁরা মিশর সরকারের 
সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন যাতে মিশরের ভেতর দিয়ে চিঠিপন্ন এবং 
যাত্রী হালকা মালপন্র নিয়ে যাতায়াত করতে পারে । এই ব্যবস্থার 
পর আলেকজান্দ্রিয়া এবং সূয়েজ বন্দরে মাল উঠানামার ব্যবস্থা 
করা হ'ল, একটি পাশ্চমাদকের আর একাট পূর্বাদকের জন্য। তবে 
এই যাতায়াতের সময় নির্ভর করতো আবহাওয়ার উপর। এই 
স্থলপথ স্থাপনের পর দু”ট শান্তশালী জাহাজ- একট মার্সোলস 
থেকে আলেকজান্দ্রিয়া এবং অপরাঁট বোম্বে থেকে সুয়েজ পর্য্তি 
ডাক নিয়ে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করল । জিন্রান্টার প্রণালন 'দয়ে 
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ঘ্‌রপথে জাহাজ যাতায়াতের যে পথ ছল, সময় সংক্ষেপের জন্য 
তা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। 

এই স্থলপথ স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্য 
দেশগুঁলর মধ্যে যাতায়াতের সময় তো সধীক্ষপ্ত হ'লই 
উপরন্তু ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এতে আশাতাীত রকম 
সুবিধা হ'ল। 

সয়েজখালের প্রবেশপথে লেফটেন্যান্ট ওয়াগহর্ণের একটি 
প্রদ্তরমৃর্ত দেখতে পাওয়া যায় এবং এই মাৃর্তর নীচে একাঁট িচন্র 
খোদাই করা আছে। দশ্যাটর সঙ্গে একটা এীতহাঁসক গল্প 
জড়ানো আছে। দশ্যটিতে দেখানো হয়েছে ১৮২৯ খম্টাব্দের 
একাঁট ঘটনা । এই সময়ে ইংলশ্ডে লেঃ ওয়াগহর্ন ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর কাছ থেকে তাঁদের দূত 'হসেবে কাজ করবার অনুমাতি 
পান। মিশরের ভেতর 'দয়ে ডাক 'ানয়ে ভারতবর্ষ থেকে আগত 
জাহাজ 'এণ্টারপ্রাইজ'-এ সেই ডাক তুলে 'দয়ে তাঁর ইচ্ছা ছিল প্রমাণ 
করবেন যে এই পথে কত তাড়াতাঁড় সংবাদ আদান-প্রদান হ'তে 
পারে। ওয়াগহর্ণ ডাকের ঘোড়ার গাড় করে ইউরোপ পার হয়ে 
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ঘোড়ার গাড়ীর ডাক 


'ন্রয়েসত বন্দরে আসেন। তারপর সেখান থেকে পাল তোলা জাহাজে 
যান আলেকজান্দ্রিয়াতে। সেখান থেকে আবার একটা মিশর দেশীয় 
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নৌকোতে (ধোৌ) করে নীল নদ বেয়ে কাইরোতে পেশছোন। কাইরো 
থেকে ৮০ মাইল পথ মরুভূমির ওপর দিয়ে তাঁকে যথাসম্ভব শশঘ্ব 
পার হতে হয়োছিল; কারণ ১৮২৯ খন্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর 
সুয়েজে পৌছতে হবেই। এ দিনই "এন্টারপ্রাইজ" জাহাজাঁটর 
ভাবতবর্ধ থেকে সুয়েজে আসার কথা। জাহাজাঁট কিল্তু এসে 
পেশছ্‌ল না। ওয়াগহর্ণ ব্যস্ত হয়ে ডাক নিয়ে পাল তোলা এক 
সামান্য নৌকায় লোহত -খগরে ভাসলেন, উদ্দেশ্য সমুদ্রের 
মাঝখানে জাহাজাটকে ধরবেন। এই এাঁতিহাঁসক দৃশ্যে ওয়াগহর্ণের 
দূঢ়-প্রাতজ্ঞ এবং সাহাঁসকতার ভাব অদ্ভূতভাবে ফুটে উঠেছে। 

একবার ১৮৩৬ সালে লেঃ ওয়াগহর্ণ ষাট দদনে বোম্বে থেকে 
লণ্ডনে ডাক পাঠাতে পেবোছিলেন। সাধারণতঃ এতে সময় লাগতো 
প্রায় একশো দিন। এইভাবে ১৮৪১ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে 
ডাকে দেওরা চিঠি বোম্বেতে বাল করা সম্ভব হয়োছল 'ন্রশ দন 
দশ ঘণ্টার মধ্যে। 

আম যে সময়ের কথা বলাঁছ সে সময়ে আমাদের দেশে ভাল 
রাস্তা তো ছিলই না, রেল চলাচলেরও কোন বাবস্থা ছিল না। 


ভাবতবর্ধে প্রথম রেলপথ স্থাপন কবা হয় ১৮৫৩ 
সালে। বোম্বে থেকে থানা-এই একৃশ মাইল পথ গ্রেট ইণ্ডিয়ান 
পোঁননসুলাব রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত করা হয় এবং এর পরই 
১৮৫৭ সালে ক'লকাতা থেকে বাণীগঞ্জ এই ১২০ মাইল পথ ইস্ট 
হীণন্ডযান বেলপথের দ্বাব। সংযত করা হয়। ১৯৮৬২ সালে ইস্ট 
ইশ্ডিয়ান রেলপথ বেনারস পধন্তি বিস্তত করা হয় এবং সেই সময় 
এলাহাবাদ ও তাগ্রা, লহোব ও অন তস্তব বেলপথ দনাবা যুক্ত করা 
হয়। ১৮৬৪ সালে ক'লকাতা থেকে দল্লী পর্যন্ত রেলপথে 
যাতায়াতের বাবস্থা হয়। ১৮৭০ সালে লাহোর ১৮৭৯ সালে 
বঝিলাম ও ১৮৮৩ সালে পেশোয়ার পযন্ত রেলপথ স্থাপত হয়। 

আর একাঁট মজার কথা, রেলপথ ষখন প্রথম স্থাপিত হয় 
তখন জল্পনা-কল্পনা হ'য়োছল, ডাকঘর মারফৎ, রেলের 
টিকিট বিকী করা হবে। কিন্তু এ পাঁরকল্পনা শেষ পযন্ত কাজে 
পাঁরণত হয়াঁন। 

ইংরাজরা আমাদের দেশে আসবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সংবাদ 
আদান-প্রদান ও ডাকের ক্রমশঃ উন্নাতি হয়োছল এ কথা আগেই 
বলোছি। ইংরাজরা প্রথমে এ দেশে এসোছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্য করবার 
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জন্য, কিন্তু তাঁরা পরে ধারে ধারে ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে দখল 
করে ফেলেন। তাঁরা কি ভাবে এ দেশকে দখল করেন তার একট; 
পরিচয় এখানে দিচ্ছি। 

ইংরাজদের মতো ইউরোপের অন্যান্য দেশগ্‌লিরও নজর 
ছল ভারতবষে র ওপর । 

১৪৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারতবর্ষের রাস্তা বার করবার 
জন্য ভাস্কো-দা-গামা তিনাট নৌকা নিয়ে বোৌরয়ে পড়লেন এবং 
ঘূরতে ঘুরতে কালিকটের বন্দরে এসে পেসছলেন। এ+দেরও 
উদ্দেশ্য ছিল ভারতবষেরি সঙ্গে ব্যবসা-বাঁণজ্য করার, 'কন্তু সে 
দেশেব ব্যবসায়ীরা এদের ভাল চোখে দেখলেন না। তাঁরা ভাবলেন, 
আগন্তুকরা সম্ভবতঃ তাঁদের দেশ দখল করবার জন্য এসেছে। কাজেই 
তাঁরা সর্বরকমে বাধা দিতে লাগলেন। 

শৈষ পযন্ত পর্তুগীজরা পূর্ব আফ্রিকার উপকৃল, ভারত- 
বর্ষের অনেকখানি অংশ, এমন কি সিংহল ও পরে ডাচ ইস্ট ইশ্ডিজ 
দখল করে বসলেন। এই 'বরাট স্থান দখল করবার পর তাঁরা 
দেখলেন, এখানে সংবাদ আদান-প্রদানের সৃজ্ঞু ব্যবস্থা করা খুব 
কাঠন; তাই ১৫৮০ সালে তাঁরা তিনজন স্বাধীন গভর্ণর শীনয্ত 
করলেন। প্রথম গভর্ণরের রাজধানী হ'ল গোয়াতে, কিন্তু ইন 
রাজত্ব করতে লাগলেন আরব দেশ থেকে সংহল পর্যন্তি। দ্বতীঁয় 
গভর্ণরের রাজধানী হ'ল মালাক্কায়, কন্তু তিনি শাসন করতে 
লাগলেন বাংলাদেশ পঞন্ত। তৃতীয় গভর্ণরের রাজধানী হ'ল 
মোজাম্বকে, কিন্তু তান শাসন করতে লাগলেন পূর্ আঁফ্রকা 
পযন্ত। 

এই পর্তৃগীজদের যেমন দূত উত্থান হয়োছিল তেমনই দ্রুত 
পতনও হয়োছল। তাই শেষ পযন্ত পর্তুগীজ সরকার সমস্তই 
হারালেন। তাঁদের হাতে শুধু রইল গোয়া, দমন ও 1দউ। কিন্তু এই 
[তিনাঁট জায়গাকে ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত করবার জন্য এখন সেখানে 
স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে এবং আশা করা যায়, অদূর 
ভাঁবষ্যতে এগ্ীল ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযুন্ত হবে। ১৫৯৮ সালে 
ভাস্কো-দা-গামার কাঁলকটে পদাপ্পণের একশো বছর পূর্ণ হ'লে 
পতু্গীজ সরকার তাঁর স্মরণার্ে কতকগুলি ডাকাটাকিট বার করেন। 

পতুগীজ সরকারের মত ফরাসী সরকারেরও রইল মান্র 

চন্দননগর, পাঁণ্ডচেরী, কাঁরকল এবং মাহে। ভারতবর্ষ স্বাধীন 
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হওয়ার পর ১৪ই আগন্ট ১৯৫০ সালে ফরাসঈ সরকার চন্দননগরকে 
ভারতবর্ষের হাতে তুলে দিলেন এবং ১লা নভেম্বর ১৯৫৪ সালে 
পাণ্ডিচেরাঁ, কারিকল ও মাহে ভারতবষের সঙ্গে যুন্ত হয়ে গেল। 
আর এই সঙ্গে ফরাসী সরকারের তিনশো বছরের এদেশের রাজত্ব 
শেষ হয়ে গেল। শান্তভাবে এই দেশগাঁল হস্তান্তারত হওয়ার 
ফলে আজ ভারতবর্ষ ও ফরম্পী সবকারের মধ্যে একটা মৈন্রভাৰ 
গাডে উচ্ঠচ্ছ। 

এবার ইংরাজদের কথা । ৩১শে ডিসেম্বর ১৬০০ সালে 
ইস্ট ইঁণ্ডিয়া কোম্পানীকে রয়্যাল চার্টার-এর দ্বারা ভারতবর্ষে 
বাবসা-বাঁণজ্য করার সুযোগ দেওয়া হ'ল। 

১৬৩৯ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম ভারতবর্ষে 
জাঁম খাঁবদ করেন। এই স্থানাটিতে অধুনা মাদ্রাজ সহরের ভীত 
স্থাপনা হয়। ১৬৬০ সালে ২য় চালসের কাছ থেকে ইস্ট ইঞ্ডিয়া 
কোম্পানী বোম্বে সর ইজারা নেন। ২য় চালস পতুগীজদের 
কাছ থেকে যৌতক িসাবে এই সহরাটি পেয়োছলেন। 

১৭৪৬ সালে ইংবাজদের সঙ্গে ফরাসীদেব যুদ্ধ হয় এবং 
এই যুদ্ধের ফলে ফরাসীরা মাদ্রাজ সহর দখল কবেন আর সেই সঙ্গে 
লর্ড” ক্লাইভকে বন্দী কবে য়ে যান। পরে ক্লাইভকে ইংরাজরা মুক্ত 
করেন। 

১৭৫৭ সালে ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হন এবং এই 
যুদ্ধের ফলে ক্লমশঃ উত্তর ভারতেব এক বৃহৎ অংশ ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর দখলে এসে পড়ে এবং এই দখলকে আবও জবরদস্ত করে 
তোলেন ওয়ারেন হোস্টংস-ধান সে সময়ে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পান?র 
গাভর্ণন [ছন্লন। 

ওয়ারেন হোস্টংসের রাজত্বকালে ডাক 'বভাগের বেশ উন্নাতি 
হয়োছল এবং যাতে নয়ামত ডাক চলাচল হয় তার ব্যবস্থাও তান 
করোছলেন। ১৭৬৫ সালে শীদল্লীব বাদশা বাংলা, বহার ও 
উড়ধ্যাব রাজস্ব আদায়ের ভার ইংরাজদের হাতে দেন। 

১৭৬৬ সালে লর্ড ক্লাইভের রাজত্বকালে প্রথম 'নয়ামত 
ডাক চলাচলের ব্যবস্থা হ'য়েছিল। 


১৭১৯৮ সালে লর্ড ওয়েলেসলশ রাজ্য বস্তারের কল্পনা 
নিয়ে ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল হ'য়ে এদেশে আসেন। আম 
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এখানে দুট মানচিত্র দিলম। এই মানচিত্র থেকে দেখতে পাওয়া 
যাবেযে লরক্লাইভের আমলে ভারতবর্ষ ক ছিল আর লর্ড 
ওয়েলেসলীর আমলে তার কতখান পাঁরবর্তন হয়োছিল। 

১৮৫৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানৰ 
ভারতবর্ধকে ইংরাজ রাজত্বভৃন্ত করে দলেন এবং ভারতবধষের প্রথম 
''ভাইসরয়"" নযুক্ত হলেন লর্ভ কাানিং। 

১লা জানুয়ারী ১৮৭৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 
ভারতবষের বাণী বলে ঘোষণা করা হ'ল। 

ইংবাজপা ১৭৯১ সালে মহাীশরেব বাজা টিপসুলতানকে 
[শারও্গাপতুমের যুদ্ধে হারয়ে দেন। তাৰ ফলে মহীশুর 
ইংরাজদের হাতে এসে পড়ে। পরনে আসে তাঞ্জোর। এটা আজকাল 
মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তগণভি। 

১৮০১ সালে ইংপাজরা অযোধ্যাণ কতকগীল জায়গা নবাব 
[ভাজরের কাছ থেকে কিনে নেন। এইগুি হচ্ছে গঞ্গা ও যমুনার 
পাশের সমস্ত জায়গা আ।কে বলা হত রাহুল খণ্ওব দোযাব |? 

১৮০৩ সালে ইংপাজরা ২য় মারাটা যুদ্ধে উীড়ফ্যা দখল 
করেন এবং বেপার নামের হাতে আমে । 

১৮১৫ সালে ইংবাজবা (নপালেব কাছ ৯ রী 
প্রাজ।গুঠল দখল করে লেন । এই বাজ।গতীলর মধ্যে দাজণলংও ছিল। 

১৮১৭ সাল ৩য রা যুদ্ধে নি রাজ্য 
ইংবাজরা দখল করে নেন ও ১৮২৭ সালে ভরঙপূর ইংরাজদের 
অধানে আদসে। 

১৮৩5 সালের পঞবে ভাবতবধষেব ডাক চলাচল বাবস্থা যে 
ভাল ছল শা এ কণা আগেই বলোছু । ইংলাজবা এই 1বরাট স্থান দখল 
করবার পণ ডাক চলাচলের 1ক বন্দোবস্ত করো ছলেন তাৰ বশেষ 
নভাশাপ ব:দও পাওণয়া যার না তল এইটুক মার জানা যায়, যেখানে 
যেখানে তাঁরা যুদ্ধ চা।লয়োছলেন সেখান সেখান থেকে সংবাদ 
আদান-প্রদানেব একটা বাবস্থা তাঁরা করোছিলেন। আম এখানে 
সেইরূপ একটা নম্‌না দাচ্ছি। এাঁট হচ্ছে মারওয়াড় [ফিল্ড 
ফোর্সএর একটা পত্রের প্রাতচ্ছাব। এট পরাণ্ঠান হয়োছল ১৮৩২ 
সালের মার্চ মাসে, যে সময় কোন ডাক টিকিটের ব্যবহার ছিল না। 

১৮১৭ সালে বেঙ্গল রেগ্‌লেশনে ঠিক ক'রে দেওয়া 
হয়োছল যে জমিদাররা ডাক চলাচলের ব্যবস্থা ক ভাবে করবেন। 
সে সম্পকে পূবেই বলা হয়েছে । জামদারদের দেখতে হ'ত যে, 
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পুীলশ থানা থেকে প্রধান দপ্তরখানায় যাতে ঠিক ঠিক ভাবে ডাক 
যাতায়াত করে। এই ডাকের ব্যবস্থা করার জন্য জমদাররা তাঁদের 
খাজনার খাঁনকটা রেহাই পেতেন। 


১৭৮৫ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী পোস্ট মাস্টার পোস্ট 
মাস্টার জেনারেলের কাজ করতেন আর সেই স্থানের কালেহুরেরা 
বা জেলা আফসাররা ?নরাপদ ডাক চলাচলের জন্য দায়ী থাকতেন। 
এই সময় কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ছল না আর সব দেশের ডাক 
চলাচলের আইনও এক ছিল না। সে সময় কোন ডাকাঁটাকট 
না থাকার ফলে ডাকের মাশুল নগদ নেওয়া হ'ত আর এই দাম দরত্ব 
ও ওজন [হসাবে দিতে হ'তি। এই সময় প্রত্যেক প্রদেশেব ডাক বিভাগ 
স্বাধীন ছল-হীঁম্পারয়াল পোস্টের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। 
ডাক বিভাগের যে আয়-বায় হ'ত তা প্রাদেশিক সরকারের তত্তাবধানেই 
হ'ত কন্তু ক্রমশঃ চার আদান-প্রদান এত বেড়ে যেতে লাগল যে, 
সরকার স্থানীয় সরকাৰ ও পরিচালকদের অনুরোধ করলেন, 
তাঁদের অধীনের পোস্ট আঁফসগুলকে হাম্পরিয়াল পোস্টের সঙ্গে 
সংযুত্ত করে দতে এবং এই অনুরোধ মত উত্তর-পাশ্চম প্রদেশ 
অর্থাৎ বতমানকালেব উত্তরপ্রদেশ ইম্পারয়াল পোস্টেব সঙ্গে 
সর্বপ্রথম যুক্ত হ'য়ে গেল। 

১৮৬৪ সালে প্রথম পোস্ট মাস্টার জেনাবেল নিযুক্ত হন 
এবং রুমশঃ সমস্ত ভারতবর্ষের ডাক বিভাগ ইম্পারয়াল পোস্টের 
অধীনে এসে গেল এব ফলে ডাকের চাহিদা প্রচুর বেডে গেল আর 
যথেম্ট টাকারও আমদানী হ'তে লাগল। ফলে যেসব জায়গায় ডাক 
চলাচল ছল না সেইসব জায়গায় ডাকের সুবিধা করে দেওয়া হ'ল। 


১৮৫০ সালে ভারত সরকার ডাকের উন্নাতকল্পে একাট 
কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনে 'ছলেন মিঃ কোর্টনে 
(৬11. €০01-069), মিঃ ফরবেশ (1৮1 £০01৫5) আরা মঃ বিডন 
(1৬11. 13621017) | এদের ওপর ভার দেওয়া হ'ল, খোঁজ-খবর 'নয়ে 
সরকারকে জানাতে যে ক করলে ডাক চলাচল সম্ঞুভাবে হ'তে 
পারে আর জনসাধারণের কাজে এই ডাক ?বভাগ কতখানি উপকারে 
আসতে পারে। তীঁরা প্রভূত মেহনং ও খোঁজ-খবর নিয়ে একটা 
রপোর্ট পেশ করলেন ১৮৫১ সালে । এই িপোর্টাট ছিল ছ'শো 
পৃন্ঠার। 1রপোটে তাঁরা মোটামুটি যে প্রস্তাবগুীল করেন আম 
এখানে তার একাঁট তাঁলকা দিলম- 
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€১) দূরত্ব নার্বশেষে সমহারে ডাকাটাঁকট প্রবর্তনের 
প্রয়োজনীয়তা । 

(২) আঠা দিয়ে লাগানো এমন কোনওরকম ডাকাঁটকিট 
প্রবর্তন ক'রে ডাকটিঠিটের দাম আগ্রম দেবার ব্যবস্থা । 

।৩। প্রাথমিক ডাকাঁটাকটের মূল্য অল্পহারে নির্ধারণ । 

(9) 'বনা মাশুলে পন্র প্রেরণ ব্যবস্থা রাহত করা। 

(&) ডাইরেক্র জেনারেলের অধননে হাঁম্পারয়াল দপ্তর 
[হসেবে ডাকঘর প্রাতিষ্ঠা: প্রত্যেক প্রদেশে একজন পোস্ট মাস্টার- 
জেনারেল নয়োগ করা, যান স্থানীয় সরকারের কর্তত্বাধীনে 
থাকবেন না। 

(৬) ডাকঘরের কর্মচারীদের জন্য পুস্তকাকারে িনয়মা- 
বল প্রকাশের ব্যবস্থা । 

(৭) উপয্ন্ত স্থানসমূহে চিতি বাছাই করবার কার্যালয় 
প্রাতিষ্ঠা। 

(৮) মনিঅর্ডার প্রেরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন । 

(৯) ভাঁঙ্গ অথবা পার্সেলপোস্টের নিয়ন্ত্রণ। 

(১০) সংবাদপত্র, বই, পুস্তিকা ইত্যাঁদর জন্য সস্তা এবং 
সমহারে ডাকাঁটাঁকটের হার প্রবর্তন । 

(১১) জেলা ডাকঘরসমূহকে হইাম্পারয়্যাল ডাকঘরে 
হস্তান্তরকরণ। 

এই প্রস্তাবগুঁল থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে. এদের 
আয় বাড়ানোর দিকে নজর ছিল না, এদের নজর ছল যে কি করলে 
এই ডাক বভাগ ভারতবর্ষের জনসাধারণের উপকারে আসতে পারে। 

এই ডাক বভাগের ব্লমাবকাশ যে কি অসুবিধার মধ্যে 
সম্ভব হয়োছল তা কল্পনা করা কাঠন। এব প্রধান কারণ, 
ভারতবষেরি আধকাংশ লোকই খুব গরীব ছল এবং এদেব সামান্য 
খরচ করবারও ক্ষমতা ছিল না। এ সম্বন্ধে কমিশন যে রিপোর্ট দেন 
তা থেকে আম একটা চিত্তাকর্ষক অধ্যায় তুলে দিলুম-_ 

শক ধরণের ডাক টের পাঁরকল্পনা ভারতীয় 
পাঁরপ্রোক্ষিতে সবচেয়ে উপযোগী এবং জনসাধারণের সবচেয়ে বেশন 
সাবধা হবে, তা 1স্থর করতে হ'লে দেশের সামাজিক ও বাঁণাঁজ্যক 
উন্নাতি, সরকারী দপ্তরের আর্থঘক সুবিধা এবং সমাজের ইউরোপীয় 
ও এদেশীয় শ্রেণভূন্ত সম্প্রদায়ের ব্যবধান অবশ্যই মনে রাখতে হবে। 
এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ইউরোপায় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা স্বল্প, 
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ণকল্তু সাধারণভাবে উচ্চাঁশক্ষিত ও অবস্থাপন্ন ; তাঁরা সামাজকভাবে 
পল্লালাপ করতে অভ্য্ত। তাই দেশের সর্ব ছড়ানো বিশেষ 
শনাদর্ন্ট কেন্দ্র থেকে এই চিঠিগুলো সংগ্রহ করতে আগ্রহশীল। 
তাঁরা প্রচুর সুবিধাও ভোগ কবে থাকেন। পন্রবিনিময়ের খরচের 
জন্য এ থেকে বিরত হতে হবে এ রকম অস্াবধা এদের অপেক্ষাকৃত 
কম। অবশ্য আধকাংশ ক্ষেত্রেই চিনির ওজনের প্রাত সযত্র মনোযোগ 
দলে এতে আর্ক যে স্মীবধা হবে সে সম্পকে তাঁরা খুব সচেতন 
নন। অপর পক্ষে দেশীয় লোকদের সংখ্যা ইউবোপায় প্রজাদের 
তুলনায় অনেক বেশী । যাঁদ কম করেও ধরা যায়, প্রাতি একজন 
ইউরোপায়ের তুলনায় দু" হ।জার এদেশীয় লোক আছেন এবং 
তাঁদেব মধো শতক্রা একজনের বশ? লেখাপড়া জানেন না, তাহলেও 
প্রতি একজন ইউরোপাঁঘষেব তুলনায় অন্ততঃ কুঁড়জন এদেশীয় 
লোক আছেন যাবা অপনদেব সাহাধা ছাড়াই 1১ [লিখতে সক্ষম, 
অবশ্য বাদ ডাক 1টকিটের বায় তাঁদের আয়ভ্ডের মণ্ধ্য থাকে এবং যাদ 
চাঠ নেওয়া ও বিলি করবার বাবস্থা ত্ববায়ত কবা হয়। কিন্ত তাঁবা 
দাঁবদু এবং যাঁদও তাঁবা চিঠি লিখতে ইচ্ছুক, বর্মানে দূবের 
জায়গায় চাঠ লিখতে যে উচ্চহাবে ডাক 1টাকট দিতে হয় তাণ ফলে 
তাঁরা বশেষভাবে চাচি নখে পাবেন না। তা ছাড়া নিকটবত 
ডাকঘব থেকে জনসাধানণের বাসস্থানের দুরত্ব এবং 1৮5 নেওয়া 
এবং ডাকঘবে দিতে গেলে যে কণ্টস্বীকার, অর্থবায়, আঁণশ্চয়তা, এবং 
সম্ভবতঃ হারয়ে যাবার আশঙ্কাও তাঁদের 1চ5 লেখাব আভাস 
থেকো বরত করে পাকে । দেশ্শির লোকদের একটা িবাট অংশ 
অন্তদেশিীয় বাঁণজ্য বারসায়ে লিপ্ত। তাই বাবসা সংক্লান্ত পত্র- 
বাঁনময় ইউরোপাীয়দেব তুলনায় তাঁদের অনেক বাপক। কারণ, 
ইউরোপাীয়দের আধকাংশই সরকারা কার্ষে নিযুন্ত। তাঁনা ন'জদের 
প্রয়োজনে বা নিজেদের বন্ধুদের প্রয়োজন ছাড়া 1াঠ লেখবাব 
প্রয়োজনীয়তা খুব বেশ অনুভব করেন না। যোগাযোগ ব্যবস্থার 
উন্নাত, বাণজোর সম্প্রসারণ এবং দেশেব সবন্রি রুমশঃ জ্ঞান প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় সমাজের শাক্ষত এবং লিখনসক্ষম জনসংখ্যা 
অপর দেশবাসী এমন কি ভারতে ইউরোপায় আধবাসীদের তলনায় 
কমবাঁধত হারে এগিয়ে চলবে । 'কন্তু তাঁদের মধ্যেও একটা বৃহৎ 
অংশ চিগির জন্য ডাক টাঁকটের ব্যয় কতদ্‌র বহন করতে পারে তা 
সব সময়েই বিশেষভাবে হিসেব করে দেখবার বিবষয়। এটা 'নাশ্চিত 
যে দেশীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা চিঠি লেখবার সময় চিঠির ওজন-_ 
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সর্বানম্ন যে ওজনের জন্য ডাক টণকট 'নর্ধারত, তার মধ্যে রাখবার 

জন্যই চেষ্টা করবে। যাঁদ দূর জায়গার "চাতর জন্য বর্তমান ডাক 
ধটকিটের হার যথেম্টভাবে হাস করা না হয়, তাহ'লে তারা সে খাতে 
অর্থব্যয় বাঁচাবার জন্য গিনজেরাই চিঠি পাঠাবার নানা রকম উপায় 
বের করবে নতুবা একেবারেই চিঠি লিখবে না।” 

১৮৩৭ সালে একাঁটি আইন প্রবর্তন ক'রে ১৮৩০ সালের 
বোম্বে আইনকে '802)য 1২০৫1901070) বন্ধ করে 
দেওয়া হ'ল এবং এই আইনের দ্বারা বোম্বে প্রোসডেন্সীতে যে 
সমস্ত ব্যান্তগত ডাক ছিল তা বন্ধ করে দেওয়া হাল। এই আইনের 
দ্বারা গভর্ণর জেনারেল ইন কাউল্সলকে ক্ষমতা দেওয়া হ'ল যে, 
একমান্রী তানই কেবল এই ডাক চলাচলেব বাবস্থা করতে পারবেন, 
আব কেউ পাববেন না। যাঁদ কেউ এই আইন অমানা ক'বত তা'হলে 
তাকে ৫০. খেসারং দিতে হ'তি। এই সময় ভাঙ্গী পোষ্ট আফস 
খোলা হয় এবং এতে ঠিক করে দেওয়া হয় যে যেখানে যেখানে ভাঙ্গী 
ডাক চলাচশ করবে সেখানে সেখানে সেই ডাকের মারফত ১২ তোলা 
ওজনের বেশী যেসব চিগ থাকবে তা আঁতি অবশাই এই ভাঙ্গী 
ডাকের মারফত পাঠানো হবে। এ ছাড়া গভর্ণর জেনারেল ইন 
কাঙান্সপলকে আল্ও শমভা দেওয়া হাল মে.তান দবেত্বীহসাবে 
চাঁঠির মাশহল ঠক করবেন আব যেসব চি স্টীমার বা জাহাজে 
যাতায়াত করবে তার মাশ,লও 'স্থর কববেন। এ ছাড়া সমস্ত 
চাঠপন্র প্রাত বন্দবের ডাকখানার পৌছে দেওয়ার ও প্রাতি ডাকখানা 
থেকে খেসব ঢা্ঠপণ্র অন্য বন্দরে যাবে তা সংগ্রহ করার জন্য 
জাহাজেব কমাণ্ডাররা দায়া থাকবেন। এর জনা প্রতি চিঠি পিছু 
তাঁরা এক আনা করে মাশুল পেঙেন। 

এই সময় 'ডেড্‌ লেটার পোস্ট অফিসের" সান্ট হয়। যেসব 
1চিপণ্র বাল কবা হ'ত না সেগুইল ৩ মাস এই পোস্ট আফসে প'ডে 
থাকতো, তারপর [চঠিগুল প্রাতি 'প্রোসডেন্পী জেনাবেল পোস্ট 
আফসে' পাঠিয়ে দেওয়া হত । এইসব চিাচপন্রের উপর যে নাম- 
ঠিকানা দেওয়া থাকতো তা সরকারী গেজেটে ছাঁপয়ে দেওয়া হ'ত। 
যেসব চঠিপন্র আট মাস ধবে জেনারেল পোস্ট সআঁফসে প'ড়ে থাকতো, 
সেই সব চিঠিপত্র বা প্যাকেটগ্টীল খুলবার ভার দেওয়া ?ছিল 
প্রোসিডেন্সী পোস্ট মাস্টার জেনারেলেব ওপর । এই সব চিঠিপত্র বা 
প্যাকেটগ্ীলর মধ্যে যেসব মূল্যবান দুব্যাঁদ পাওয়া যেত সেগুলি 
গভর্ণমেন্ট ট্রেজারঈতে জমা দেওয়া হ'ত। পরে এ সমস্ত মূলাবান 
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1জানষের মালিকদের পাওয়া গেলে এ সমস্ত 'জানষগ্াল ট্রেজারা 
থেকে দিয়ে দেওয়া হ'ত। আরও বারো মাস পরে এই না-বাল-করা 
চাঠগাঁল পাঁড়য়ে ফেলা হ'তি। 

গভর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সলকে আরও ক্ষমতা দেওয়া 
হয়োছল যে, তান ইচ্ছা করলে যে কোন লোককে বনামূল্যে চিঠি- 
পত্র পাঠাতে পারবেন । |মাঁরা বিনামূল্যে চিতিপন্র পাঠাবার সুযোগ 
পেয়েছিলেন, আম নীচে তাঁদের একটা তাঁলকা দলম £-_ 

1) 1715 1৬15)051715 17017010981 56016151165 0? 90195. 2) 
11761976519 & 5০016057795 01 079 1308170 06 €:01191. 3) 
1176 00179177187) 19০00 078100081, &. 10176000175 ০01 10070 [55 
17019. €:00198109. 4) 11৩ ১০০16119, 10100 ১০016181/  & 
48550, ৪৯9০016181৪ 175 [85 10181710856. 9) [16 00%০700 
€০০70191. 6) 1117৩ 0০৮০0707591 13670691], 1৬120185, 13010198% ৪170 
0০০/1077. 7) [17 1. 00৬০7101701 05 1০21) উ/০9% 1310%11005. 
6) 1175 1319180705০? 0০9100608, 1190185 &. 13010089. 9) 1176 
1৬157010975 01 07 50191670৩ 059007011. 10) 1717 1৬1০1111615 ০1 
0000011 01 [18055 & 13010105. 11) 11051701576 00565 ০1 
0১০ ১01০]70 05915 01 13677%91, 1180755 & 13010138, 12) 
110 160071907০1 [70006 ০01 ৬/৪1০$', 11018109105 & 
1319০09. 13)117176 (০01007810007-107-001166 01 1715 1৬15)910'5 
8৮৪1 [01065$. 14) 1717৩ 0০071020001-101-017161 01 07 এড 
া। 17)019. 15) 1106 €(50171108100617-001767 01 070 £৯00 81 
190195 & 130707128. ] 

এই সময় ডাকের জন্য নম্নোন্ত হারে মাশুল নেওয়া হ'ত 
এই মাশুল ঠিক করা হয়োছল প্রাত তোলা বা তার কম ওজনের 
হিসাবে। 

২০ মাইল এক আনা. ৫০ মাইল দু আনা. ১০০ মাইল 
[তিন আনা, ১৫০ মাইল চার আনা, ২০০ মাইল পাঁচি আনা, ২৫০ 
মাইল ছয় আনা, ৩০০ মাইল সাত আনা, ৪০০ মাইল আট আনা, 
&০০ মাইল নয় আনা, ৬০০ মাইল দশ আনা, ৭০০ মাইল এগার 
আনা, ৮০০ মাইল বার আনা, ৯০০ মাইল তের আনা, ১০০০ মাইল 
চোদ্দ আনা, ১২০০ মাইল পনেরো আনা, ১৪০০ মাইল এক টাকা । 
এ ছাড়া আরও কতকগ্াল 'জনিষের উপর াবশেষ মাশুল ধার্য করা 
হয়ৌছল- যেমন, 

1) 1787 7980065, £৯০০০৪০৪ & ৬০০1)613, 8105$150 &$ 
9101) ৮1101) [011 51670801601 059 927005. 2) [5৬/290619, 
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[8171)1515 & 0057 [07060 01678705560 181905 ... 7080160 11। 
901 ০09৮5... 01051) ৪ 58০1) 6170, 10000105ণ] 17810] 106107% 
01781£০0 ৪ ৪. 01681957 1816 081) 1708115 00701100 17) 111015. 


পুঁলিন্দার ওজনও বেধে দেওয়া হয়োছল। কোন প্াালন্দার 
ওজন ৬০০ তোলার বেশী হ'তে পারবে না এরূপ ঠিক করে 
দেওয়া হয়োছিল। মাশুল দূরত্ব হসাবে বেধে দেওয়া হয়োছিল, যেমন 
প্রথম &০ মাইলের মধ্যে ছ' আনা মাশুল লাগতো ও তারপর প্রাত &০ 
মাইল অন্তর এবং প্রাত ৫০ তোলা বা তাব কম হ'লেও তিন আনা 
করে দতে হ'ত। ৩০০ মাইল পর্যন্ত এই হারে দিতে হ'ত। এরপর 
প্রতি ১০০ মাইল অন্তর ও ১০০০ মাইল পর্যন্ত প্রাত ৫০ তোলায় 
তিন আনা করে মাশুল ধার্য করা হয়। 


১২০০ মাইল হ'লে প্রতি &০ তোলায় দু" টাকা তের আনা 
দতে হ'তি। আর ১৪০০ মাইল হ'লে (কম্বা তার বেশণ) প্রাত 
৫০ তোলায় 'তন টাকা করে 'দতে হ'ত। 


১৮৩৮ সালে আইন প্রবর্তন করে যে সমস্ত রাস্তায় ভাঙ্গী 
ডাক ছিল না এবং যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে ডাক চলাচল করা সম্ভব 
ছিল না সেই সব রাস্তায় ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত করা হ'ল। আর 
ওজনও ১২ তোলা থেকে ৩০ তোলা করা হ'ল। এই সময় পোস্ট 
মাস্টারকে ক্ষমতা দেওয়া হ'ল ষে,তাঁন ইচ্ছা করলে ৩০ তোলার 
উপরও প্ালন্দা পাঠাতে পারবেন। এ ছাডা আরও আইন কবে 
দেওয়া হ'ল যে পোস্ট আফসের আইন অনুসারে যে সমস্ত 
জাঁরমানা করা হবে সেগ্ুঁল পোস্ট মাস্টার জেনাবেল বা কোনও 
পোস্ট মাস্টার নোঁটশ শদয়ে চেয়ে পাঠাবেন এবং যাঁদ 
এই জাঁরমানা না দেওয়া হয় তা'হলে অমান্যকারীর সম্পার্ত কোক 
করতে পারবেন । যাঁদ অমান্যকারীর কাছ থেকে কোন সম্পাত্ত আদায় 
না হয় তা'হলে তাকে বাইশ দিন পর্যন্ত জেলে পাঠাতে পারবেন । 
এই অমান্যকারীর যে সমস্ত টা আসবে সেগ্াল আটকে রাখারও 
ক্ষমতা দেওয়া হ'ল পোস্ট মাস্টারকে। এই আইনে আরও ঠিক ক'রে 
দেওয়া হ'ল, কেবলমান্র গভর্ণর জেনারেল ডাক মাশুল বাড়াতে 
পারবেন। 


১৮৩৭ সালে দূরত্ব 'হসাবে যে ডাক মাশুল ঠিক করা 
হয়োছল সেটা কোনও আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কারণ এই সময় 
ভারতবর্ষে ভাল রাস্তা ব'লতে বিশেষ কিছু ছিল না। কেবলমাত্র 
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কলকাতা থেকে বেনারস ও ক'লকাতা থেকে ব্যারাকপ5র পর্যন্ত 
দু"টি ভাল রাস্তা ছিল। 

১৮৮২ সালের পূর্বে ডাক টাকিটের প্রচলন হয়ান একথা 
আগেই বলোছ-তাও কেবলমান্র সম্ধ, দেশেই প্রচলন হয়োছিল। 
তবে এর পূবেই ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত ছিল এবং ইস্ট 
বীণ্ডয়া কোম্পানী সমস্ত বন্দোবস্ত শজেদের তত্তাবধানে 
করোছিলেন। এর দ্বাবা যে সমস্ত লোক স্বাধীনভাবে ডাক চলাচলের 
বন্দোবস্ত করেছিলেন তা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। সাধারণ লোকদের 
এই ডাক চলাচল বন্ধ করে দেওয়াব ফলে তাঁরা একাট নতুন রকমের 
ফাঁন্দ বাপ কবলেন। তাঁরা দেখলেন, এক জায়গা থেকে অপর জাষগাস 
[চি পাাতে বেশ কিছ বায় হম! কতবগযাল পঞথক পথক চা 
এক সত্চো করে একাট খামর মধো পুরে ডাকের মাবফৎ পাঠালে 
বায় অনেক বাঁচানো চলে । চাঠ নাঁদন্টি স্থানে পেশছলে পর তাঁদের 
নয়োজিত লোক সেই খামের 1চাঁগগহলি খুলে যাদের নামে চাস 
পাঠানো হ'ত তাদের কাছে পেশছে দিলেই হ'ল। এইভাবে একস/চা 
চিঠি পাঠাবার ফলে ডাক বিভাগের € প্রভূত নও হাতে লাগলো । এই 
কাত বন্ধ ক্রার জনা ডাকা বভাগ [চার ওজন চিক কবে দেওয়াব 
ব্যবস্থা করলেন। এই এজন হ র্‌ দানা সাক তোলা ভার্থনৎ প্রাঁত চা 
সাক তোলা ওজনের হওয়া টাই । যাঁদ কোন চা সাক ভালা 
ওজনের বেশ হ'ত ভাহলে প্রাত তোলাব জন্য পথক মাশ দে 
হ'ত। এছাড়া যাঁদ ডাক বিভাগ জানতে পারতেন যে কেউ পথক 
পৃথক চিতি একসঙ্গে করে পাঙান্ছেন, তাহলে রি জন্য একা) 
মোটা রকমেব আঁক সাজাবও বাবস্থা করলেন। এই ব্যবস্থা কাব 
ফলে একসঙ্গে 1চাতি পাঙ্ানো ক্ধ হয়ে গেল। আব নিয়ামত মাশল 
নরধাবণ করার ফলে ডাক বভাগেরণ্ড অনেক সহবধা হয়ে গেল। 
তাছাড়া দ্‌বত্ব নার্বশেষে ডাকের মাশুল এক রকম হওয়ায় 
ধীরে ধীরে সমস্ত প্যাথবীতে ডাক চলাচলের স্ীবধা হয়ে গেল 
এবং এটি আর কোনও পরশক্ষার অবস্থান বইল না। 
ডাক বিভাগের উন্নাতির ফলে সুদূর আমোরকা, ফ্রান্স, স্পেন, 
রাশয়া ও ইংলণ্ডে নিয়মিত ডাক চলাচল হ'তে লাগলো । এই ডাক 
চলাচল হ হওয়ার ফলে ব্যবসা-বাঁণজ্য, দেশ-ীবদেশের খবরাখবর, 
এবং সামীজক ও মানাঁসক উন্নাতি হ'তে লাগলো । 

চিক এই সময় ডাক বিভাগকে আর একটি মুশকিলের মধ্যে 
পড়তে হয়োছিল। সেটি হচ্ছে 'বেয়ারিং চিঠি' নিয়ে । কারণ বেয়ারং 
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চিঠির মাশুল আদায় করা খুব কম্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। যারা চিঠি 
পাঠাত, তারা একাট নতুন ফাঁন্দ বার করলো যাতে 'চাঁঠি পাঠানোর 
মাশুল [দতে না হয়। তাব্া করতো কি, চিঠি খামের মধ্যে পুরে আঁ 
দয়ে বন্ধ না করে অর্থাৎ খোলা অবস্থায় চিনি পাগাত। কাজেই এ 
[ঢাঁঠাট বেয়ারং হয়ে মেত। আর চাগর মালক চচিটি পাবার পর 
পড়ে ?নয়ে ফেব দিয়ে দত । এতে ফল হ'ত এই,.যা জানবাব তা 
জানা হয়ে যেত অথচ চাঁন ম,শহল লাগতো না। এইভাবে প্রচুর চাতি 
চলাচলের ফলে ডাক বিভাগের প্রভূত ক্ষাত হ'তে লাগলো । তখন 
সরকার তবফের লোকেরা ডাকের মাশুল আঁগ্রম আদায় করাব 
প্রস্তাব ক'বলেন, ?কন্তি দেখা গেল, আগ্রম মাশুল আদায় করারও 
অনেক বাধা বঘ,। তখন তীরা তিক করলেন, যেসব চাঠিতে মাশুল 
দেওয়া থাকবে না সেই সব চিঠির জন্য দ্বিগুণ মাশুল আদায় করা 
হবে। 

১৮৫৪ সালল িঠিলটাবী বোর্ডকে তুলে দিয়ে পি ডাঁরউ ডি 
স্থাপনা করা হ'ল, আর সেই সঙ্গে রাস্তাঘাণের উন্নাত শুর্‌ হ'ল। 
ধাজেই দেখা যাচ্ছে, ১৮৩৭ সালে এক জায়গা থেকে আব এক 
দ্গায়গাষ ডাক নিয়ে যাওয়া খুব কম্টসাধ্য ছিল এবং এই সব 
ডাক পদরজে পাঠাতে হা'তি। ভাই কিছ ওজন বেড়ে গেলে খরচও 
অনেক বেড়ে যেত । 

১৮৫৩ সালে বেল চলাচল আাবম্ভ হওয়ায় এবং অনেক 
পাকা বাস্তা হওয়ার ফলে হাল্কা ধরণের ঘোড়ার গাড়ী চালান সম্ভব 
হয়। এই সব ঘোড়াব গাড়ীতে যেকেবল ডাক যেত তা নয়, 
পাথকও এই গাড়শব সাহাযে অনেক দূবদেশ পযন্তি যেতে পারতো । 
এব ফলে ডাক িবভাগেব আমূল পাঁববর্তন হয় এবং দুরত্ব হিসাবে 
মাশুল নেওয়ার প্রয়োজনও আর থাকে না। 

ভারতবর্ষের ডাক আদান-প্রদানের কথাই এ পযন্তি বলা 
হ'ল। কিন্তু অনেকের মনে এই ধারণা হ'তে পারে যে পাশ্চাত্য দেশ 
বা অন্যান্য দেশেব ডাক চলাচল বাবস্থা আমাদের ভারতবষেরি মত 
একই রকম ছিল-না, সেখানে অন্য কিছু বন্দোবস্ত ছিল 2 প্রথম 
[দিকে এ সম্বন্ধে কছু আভায 'দয়োছলুম; তবে বিশদভাবে কিছ 
বলা দরকার । ভারতবর্ষের মত পাশ্চাতা দেশেও প্রথমে পায়ে হাঁটা 
হরকরা দ্বারা, পরে ঘোড়ার, তারপর ঘোড়ার গাড়ী ও অন্যান্য গাড়ী 
দ্বারা ডাকের ব্যবস্থা হয়োছল। তখন ওসব দেশের রাস্তাঘাটও 
আমাদের দেশের মত তেমন ভাল ছিল না। 
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পরে, দেশের উন্নাতির সঙ্গে সঙ্গে রেলগাড়া, মোটরগাড়াঁ ও বিমানের 
দ্বারা ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত হ'ল। 

এই বিমান ডাকের পূর্বে “হোমা” নামক এক রকম 
পায়রার দ্বারা ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত ছিল। জানা যায়, গ্রীক ও 
রোমানরা এই পায়রার ডাকের সাহায্য সবচেয়ে বেশী নিয়োছলেন। 
বহু পরে পরীক্ষা করা হয়ৌছল যে, “রকেটের" দ্বারা ডাক পাঠান 
যায় কিনা: কিন্ত সেটা কার্ধকরা হয়ান। 

যতদূর জানা যায়, ইংলন্ডে ১৪৮২ সাল থেকে 
“রাজার ডাক" নামে ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত ছিল। প্রাতি 
[বিশ মাইল অন্তর ঘোড়সওয়ার প্রস্তুত থাকতো ডাক নিয়ে যাওয়ার 
জন্য। এই ভাবে প্রায় একশো মাইল বাবধানে যেতে পারতো তারা । 
এই বাবস্থা যদিও পাকাপাক ছিল না তবুও যেখানে প্রয়োজন হ'ত 
সেখানেই এর ব্যবহার কবা হ'ত। প্রয়োজন শেষ হ'লে এই 
ব্যবস্থাও তুলে নেওয়া হ'ত। তবে ডোভার রোডে এই বাবস্থা পাকা- 
পাঁক করা ছিল। এই ডাক চলাচলকে “পোস্টস্‌? 11১0৭5) বলা 
হ'ত। 

সম্ভবতঃ ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়া্ডই স্থায়ী ঘোড়ার 
ডাক বাঁসয়োছলেন ব'লে জানা যায় । এতে যে কেউ ইচ্ছা করলে ঘোড়া 
ভাড়া নতে পারতেন। এই সময় সাধারণতঃ রাজাবাই একমাত্র চিঠিপত্র 
পাঠাতেন। আর যেসব ধন লোকের পক্ষে অর্থ বায় করা সম্ভব ছিল 
তাঁরাও নাজের লোক দ্বারা [চিঠিপন্ত্র পাঠাতে পারতেন। 

১৬০০ শতাব্দীতে অঞ্টম হেননী "মাস্টার অফ 1৭ 
পোস্টস্‌” নামে এক পদ সৃষ্ট করলেন এবং এই পদে মিঃ বয়ান 
(পরে স্যার 'ব্িয়ান) দাঁয়ত্ব গ্রহণ করেন। 

১৫৬৮ সালে ইংলণ্ডের বদেশন ব্যবসায়ীরা তাঁদের ডাক 
দেশ-ীবদেশে পাচাবার ব্যবস্থা নিজেরাই করতেন। তাঁরা এই পোস্ট 
মাস্টারের নয়োগে আপাত্ত তুললেন। শৈষ পযন্তি তাঁদের আপাস্তত 
প্রাভ কাউন্সিলে তোলা হ'ল। প্রাভ কাউীন্সল মত দিলেন যে, 
বদেশী ব্যবসারীদের কোনও আঁধিকারই নেই ানজেদের ডাক 
পারচালনা ক'রবার। 


১৫১১ সালে মহারাণী এাঁলজাবেথ ঘোষণা করলেন ষে, 
[বিদেশে সরকার” ডক বিভাগ্গ ছাড়া কোনও চিঠিপত্র পাঠান চলবে 
থবা। | 
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১৫৯৮ সালে অস্থায়ী ডাক বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার পর স্থায়ী 
ডাকের বন্দোবস্ত হয় এবং 77011916890 ও 731715001 দিয়ে 
১৬০৩ সালে ''বারউইক'"' (1391৮৮10) ও ১৬২০ সালে 
শপ্পমাথ-এ” (119107080) ডাক চলাচল ব্যবস্থা শুরু করা হ'ল। 


১৬০৩ সালে ডাক যাতায়াতের রাস্তার যথেম্ট উন্নাত 
হয়েছিল। এসময় দু'রকম ডাকের ব্যবস্থা ছিল যথা, "প্যাকেট 
পোস্ট" ও থরো পোস্ট (00800661১০১ 2170 110101001) 
1৯০৭0) 


প্রত্যেক পোস্টমাস্টারকে আদেশ দেওয়া হ'ল, দ্াট ক'রে 
ঘোড়া যেন তাঁরা স্বর্দা প্রস্তৃত রাখেন, যাতে ডাক পাওয়ার পনেরো 
মাঁনটের মধ্যে ডাক বোঁরয়ে যেতে পারে। কন্তু এই সমস্ত 
বন্দোবস্ত সাধারণ লোকদের কোনও কাজেই এল না। কারণ প্রথম 
জেমস কড়া আদেশ দিলেন যে, রাজার ডাক ও যে সমস্ত চিঠি রাজ- 
প্রাতনাধবা পাঠাবেন মাব্র সেইগ্যালই "'প্যাকেট পোস্টের" মারফৎ 
যাতায়াত করবে। সাধারণ লোকদের জন্য রইলো "খরো পোস্ট"? 
এবং এই "'থবো পোস্ট''-এর ডাক যে 'নয়ে যেত তাকে সমস্তটা পথই 
ঘোড়ায় চড়ে যেতে হ'ত । কেবলমান্র সে জায়গায় জায়গায় ঘোড়া বদল 
করতে পারত আব ঘোড়ার ভাড়া 'হসাবে প্রতি মাইল 'পছু আড়াই 
পোঁন ক'রে আগ্রম দিতে হ'ত তাকে। 


১৬৫৭ সালে একাঁট আইন প্রবর্তন ক'রে ইংলন্ড, 
স্কটল্যাপ্ড ও আয়ারলণ্ডে ডাকের মাশুল বেধে দেওয়া হ'ল। 


১৬৫২ সাল থেকে ডাক মোহবেৰ প্রচলন হয়। কাউন্সিল 
অফ স্টেটের আদেশ মত াবনা মাশুলে চাঠপন্র পান্ঠাতে পারতেন 
পার্লামেন্টের সভ্যেরা, পাবলিক সাঁভসের আঁফসারেরা এবং 
অন্যান্য সমস্থানীয়েরা। এই ব্যবস্থা প্রায় দু'শ বছর ধরে 
চলেছিল । এর দ্বারা ডাক ীাবভাগের ক্ষাত হ'তে লাগলো, কারণ 
যাঁদের বনা মাশূলে াঁঠপন্র পাণাবার সুযোগ দেওয়া হ'য়োছল 
তাঁরা এই সুযোগের অপব্যবহার করতে লাগলেন। 

১৬৬০ সালে হেনরী বিশপ প্রথম মোহরের প্রবর্তন করেন। 
এই মোহরে যে দিন চিঠি ডাকে দেওয়া হ'ত সেই মাস ও তাঁরখের 
উল্লেখ থাকত। এর 'কছঁদিন পরে ডাবালন ও এঁডনবরায় এই রকম 


৩৯ 


মোহরের প্রবর্ন হয়। একে বলা হ'ত বশপ পোস্টঃ 
(1311)01 1209১) । 

১৬৮০ সালে ইংলশ্ডের উইালয়ম ডকওয়ারা নামক একজন 
ব্যবসায়ী লন্ডন ও তার সহরতলনীতে ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত 
করলেন। একে লোকে বলতো পোঁন পোস্ট। 


১৬৮২ সালে যখন এই ব্যবস্থা বেশ ভালভাবে চলতে 
লাগলো তখন সরকাব এই ব্যবসায়ীর নামে নালিশ করলেন; 
আভযোগ এই যে. তান সরকাবেব আদেশ অমান্য করেছেন । 
ডকওয়ারাব এই অবস্থা উপেক্ষা করে চালস পাঁভ নামে একজন 
সাধারণ লোক ১৭০৮ সালে এক ডাক চলাচলেব বাবস্থা করলেন। 
হীন চার মাশুল ধার্য করলেন দেড় পোঁন। এরও অবস্থা ডক- 
ওয়াবার মত হ'ল অর্থাৎ তাঁকে তাঁর ডাক চলাচল বাবস্থা বন্ধ করে 
[দতে হ'ল। 

১৭১০ সালে জরুরী মাইন ক'রে সরকার পূর্বের সমস্ত 
আইনকে বদল ক'বে দলেন। এই সময় ডাকের মাশুলও পাঁরবাঁতিতি 
হ'ল। একখানা 1চাঠর মাশুল ধার্য করা হয় ৮০ মাইল পর্য্ত তিন 
পেনী, ৮০ মাইলের উপর চার পেন: এই মাশুল বারউইক পযন্তি 
ধার্য করা হয়। এঁডনবরা িংবা ডাবালন পর্যন্ত ছ' পেনী লাগতো । 
এ ছাড়া মন্য জায়গায় ডাক পাঠাতে ইংলণ্ডেব হারে মাশুল দিতে 
হত। 

এই সময় পোস্টমাস্টার জেনারেলকে ডাক চলাচল ব্যবস্থার 
সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হ'ল। তাঁকে তাঁর সহকারী বা ডেপুঁ 
নিয়োগের ক্ষমতাও দেওয়া হ'ল। তান তাঁর ক্ষমতা অনুসাবে 
এঁডনবরা, ডাবাঁলন, নিউইয়ক আমেরিকান কলোনী ও লাওয়ার্ড 
আইল্যান্ডে ডেপ্যট 'নয়োগ কবলেন। 

১৭৮৪ সালে প্রথম ডাকের ঘোড়ার গাড়ী 'ব্রস্টল থেকে 
লণ্ডন যাতায়াত ক'রল। এর গাঁত ছিল ঘণ্টায় ৮1৯ মাইল, এই 
সময়ে ডাকচলাচল ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পারবর্তন হ'ল- হরকরা 
থেকে ঘোড়া ও তারপর ঘোড়া থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক 
পাঠাবার প্রবর্তন। যান এই ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক পাঠাবার 
ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তাঁর নাম জন পামার। পূর্ব প্রসঙ্গে আম 
১৭০০ শতাব্দীতে প্যাঁরসের 'ি ালয়ারের ডাকের কথা বলেছি। 
তার পরে ডকওয়ারার কথাও বলোছ। ১৮০০ সালে সাঁডানয়া 
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গচ'ঠির মোড়ক এবং তার উপর “এম বসড স্ট্যা্প' থাকতো । সরকারের 
অনূমাত মত মাশুল দেওয়ার একটি নিদর্শন ছিল এঁট। 

ঠিক এই সময় সুইডিশ পার্লামেন্ট একটি আইন প্রবর্তন 
ক'রে মোহরয;স্ত মোড়ক বার করলেন ডাক চলাচলের জন্য। ৯৮৩৫ 
সালের পর ইংলণ্ডের ডাকের আমূল পাঁরবর্তন হয়। এই সময় 


সাঁডণনযা চিঠির মোড়কেব ওপব 
এইরকম 'এমবসড' স্ট্যাম্প থাকতো । 





একাট কাঁমাট করে দেওয়া হ'ল। এই কাঁমিটি তিন বছর ধ'রে 
খোঁজখবর নিয়ে অনেকগ্ীল পোর্ট পেশ করেন । কছাাঁদন পরে 
স্যার রাউল্যাণ্ড হিল এই ডাক সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন এবং 
১৮৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে 'পোস্ট অফিস ?রফর্ম' নামে একটি 
বিখ্যাত পুস্তিকা বার করেন। তখন সরকার একটি কাঁমাঁট ক'রে এই 
পাস্তকা সম্বন্ধে মতামত চেয়ে পাঠালেন জনসাধারণের কাছে। 
এই পাস্তকাতে স্যার রাউল্যান্ড হিল দূরত্ব গনার্বশেষে ডাকের 
মাশুল এক পেনী ধার্য করার এবং এই মাশুল আগ্রম দেবার 
প্রস্তাব করোছিলেন। সাধারণতঃ কোনও নূতন প্রস্তাব এলেই 
সোৌটকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা কবা হয়। রাউল্যাণ্ড হিলের প্রস্তাবও 
সেইরূপ প্রথমে বাধা পেয়োছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু রাউল্যাণ্ড 
হালেরই জয় হ/য়াছিল। 


১৮৪০ সালের ১০ই জানুয়ারী থেকে ইংলন্ডের যে কোনও 
জায়গায় দরত্ব ?নার্বশেষে আধ পেনী খরচ করলেই একখান চাঠি 
পাঠাতে পারা যেত। ফলে ডাকের মাশুল নেওয়ার যে ঝঞ্ঝাট ছল তা 
বন্ধ হয়ে গেল। আর সরকারের আয়ের 'দকে যে ক্ষাত হচ্ছিল সেটাও 
বন্ধ হয়ে গেল। এই সম্বন্ধে রাউল্যাণ্ড হিল বলেন, ১৮১৫ সাল 
থেকে ১৮২৫ সাল পযন্ত লোকসংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ বেড়ে 
যাওয়া সত্তেও ডাকের আয় সেই পাঁরমাণে বাড়োন। ১৮৩১৯ সালে 
রজার থেকে সাধারণ লোকের কাছে এক আবেদন প্রচার ক'রে 
ক ভাবে ডাক 'টাকিট তৈরী হ'তে পারে ও 'ি ভাবে এর ব্যবহার করা 
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যায় এই ব্যাপারে সাধারণের মতামত জানতে চাওয়া হ'ল। যাঁদের 
মতামত শ্রেষ্ঠ বলে ববেচিত হবে তাঁদের মধ্যে ১ম ও ২য় স্থান 
আঁধকারীকে যথাক্রমে দুই ও এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবার 
কথাও ঘোষণা করা হ'ল। এই ঘোষণার ফলে ২৬০০ জন লোক 
মতামত পাঠান। এর মধ্য থেকে চারজনকে ১০০ পাউন্ড করে 
পুরস্কার দেওয়া হ'ল। 

১৮৪০ সালের মেমাসে পাাথবীর প্রথম ডাক টাকট 
ইংলন্ড থেকে প্রকাশিত হয় ।এই টিকিট ছাপার ভার নেন ইংলণ্ডের 
বখ্যাত মুদ্রাকর মেসার্স পারাঁকন্স বেকন প্যান্ড কোম্পানী; কিন্তু 
এর তত্তীবধান করেন রাউল্যান্ড হল স্বয়ং। তান এই সময় 
ট্রেজারীব সঙ্গে য্ন্ত ছিলেন। 

এই সময়ে খাম ও মোড়কের 'যাঁন ডিজাইন করেন তাঁর নাম 
উইলিয়ম মালরোঁড। তিনি সেই সময়ের একজন িবখ্যাত চিত্রকর 
ছিলেন। 

১৮৪০ সালের ৬ই মে থেকে পাঁথবীর প্রথম ডাক টাকি, 
খাম ও ডাকের মোড়কের ব্যবহার শুরু হয় ইংলণ্ড হ'তে । এইভাবে 
প্রথম ডাক টাকটের সাফল্য হওয়ায় অন্যান্য দেশেও ডাক টাঁকটের 
প্রচলন শুরু হয়। এর মধ্যে আম কয়েকাঁট স্থানের নাম এবং কোন্‌ 
সালে সেখানকার ডাক 'টাঁকট বার হয় তার তালিকা দলুম-_ 

১৮৪৩ সালে 00028 01 £/01101, জানভা (সুইৎসার- 
ল্যাপ্ড) এবং রাজল। 

১৮৪৫ সালে (8170000১০01 13১1৩ ।সুইৎসারল্যান্ড)। 

১৮৪৭ সালে 'ীন্রানদাদ (1,201 1৬1016০৭ 10071), 
আমোরকার যযন্তরাম্ট্র এবং মাউীরাটয়াস। 

১৮৪৯ সালে ফ্রান্স, বেলাজয়ম ও বাভোরয়া। 

১৮৫৬০ সালে এবং তারপর অন্যান্য অনেক দেশে ডাক- 
[টাঁকটের প্রবতন হয়। 

১৮৫০ সালে ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পানী ভারতবষের প্রায় 
সমস্তটাই দখল করে ফেলোছিলেন। এই 'বরাট স্থান দখল করার পর 
তাঁরা দেখলেন, এক স্থানে বসে সারা দেশের উপর প্রভূত্ব করা যায় 
না এবং তাতে সংবাদ আদান-প্রদানেরও বিশেষ অস্মাবধা হয়। তাই 
তাঁরা ভারতবর্কে টিনা ভাগে ভাগ করলেন_ বোম্বাই 
প্রোসিডেন্সী, বাংলা প্রোসডেন্সস ও মাদ্রাজ প্রোসিডেন্সী। এই 
1তিনাঁট সহর প্রধান সহর হসাবে গণ্য করা হ'ল, কিন্তু বাংলাদেশের 
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ক'লকাতাকে তাঁরা প্রধান রাজধানী 'হসাবে স্থির করলেন। এই 
সময় ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ক'লকাতায় বাস করতেন। 


ঠিক এই সময়ে কেউ কল্পনাও করতে পারোন যে, ভবিষ্যতে 
কোনোদিন ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে দুটি স্বাধীন দেশে পাঁরণত হবে। 
আম যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে ইস্ট হীন্ডয়া কোম্পানী 
ভারতবর্ষের যে সমস্ত স্থান দখন করোছলেন তা ছাড়াও কতকগাাল 
ছোট ছোট রাজ্য ছিল যেমন- আলোয়ার, ভূপাল. বুশ্ডি, মহাীশূর ও 
কাশ্মীর প্রভাতি । এই রাজ্যগ্ীলর শাসনভার ছিল স্বাধীন রাজাদের 
উপর । এই সব স্বাধীন রাজারা নজেরাই এই সমস্ত দেশ শাসন 
করতেন এবং তাঁদেব রাজো ডাক চলাচলের বন্দোবস্তও তাঁদের 
[নাজেদের হাতেই শাছল। এই সময় আমাদের দেশে কোনও ডাক- 
1টাঁকটের প্রচলন হয়ান সে কথা আগেই বলেছ । আর হরকরার দ্বারা 
যে ডাক পান্ঠান হ'ত তাও বলোছি। 

ভাপতবর্ষে প্রথম ডাক 1াকটেব আঁবভাব একটা খুব 
অদ্ভূত ঘটনা। তখনকার ভারতবষেরি রাজধানী ক'লকাতা থেকে 
প্রথম ডাক টাঁকট বার হওয়াই স্বাভাঁবক ছিল। কিন্তু তা হয়ান। 
সদুব সি্ধযদেশ একটা ছোট প্রদেশ ছিল এবং এই প্রদেশের কর্তা 
[ছিলেন একজন কমিশনার। তাঁর নাম হচ্ছে স্যার বার্টল ফ্রেয়ার 
(13101617616 01 ইনি ছিলেন একজন উদ্যোগ পুরুষ । স্যার 
রাউল্যাণ্ড হল হংল্ডের প্রথম ডাক 1ট1কট বাব করেন। তান এর 
খুব অনুবাগশ ছিলেন। তান ভারতবর্ষের প্রথম ডাক কট এই 
[সন্ধু দেশ থেকেই বার কববেন বলে স্থিব করলেন । প্রবাদ আছে যে, 
স্যাব বাটন ফ্রেয়ার এই টিকিট ইংলণ্ডেব মুদ্রাকর মেসার্স ডি-লা-রু 
এণ্ড কোম্পানীর কাছ থেকে তৈবী কাঁরয়ে আনেন। কিন্তু পরে 
ড-লা-বু কোম্পানি জানাম যে তাঁরা এই টাকট তৈরী করেন 
ন। কাজেই এই টাকিট সাঁত্য যে কে তৈরী কবোছিলেন তার কোন 
নজীর আজও পাওয়া যায় 'ন। কারণ *১০1701০5 1)150701 
1)9৬]"-এর সমস্ত কাগজপন্র কবাচী আফস থেকে বোম্বে 
আঁফসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 'কন্তু দুঃখের বষয়, ১৮৭১ সালে 
বোম্বে'র পোস্ট মাস্টাব জেনারেলের আঁফসে আগুন লাগে 
এবং এর ফল্ল ১০11)010 1)150110 192৬1. সংক্রান্ত সমস্ত 
নথীপন্র পূজে যায়। | 

যাই হোক. ভারতবর্ষের কেন, এশিয়ার প্রথম ডাক টিকিট 


৩ 


১৮৫২ সালের ১লা জুলাই বের হ'য়োছল। তখন এই টিকিটের 
নাম ছিল '+১০17১76 1015070109৬] 1 


এশযাব প্রথগ্ন ডাকাঁটাকট--_ 
50121796 101907106 102,117 





এই ছবিতে রয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানণর একটি 
নিদর্শন । এই 'নদর্শনটি ইংলণ্ডের রাজা "দ্বতপয় চালসের সময় 
ব্যবহত হয়োছল। এটা ঠিক আজকালকার ছাপা টিকিটের মত 
নয়। এটা 'এমবস-' করা ছিল। প্রথম যে ডাক টিকিট বের হয় 
সেটা সদর রঙ্গের গালা দিয়ে 'এমবস” করা ছিল, 'কল্ত খুব 
ভঙ্গুর প্রকৃতির দরুণ অন্পাঁদনই এর ব্যবহার হয়োছল। 
তারপর সাদা কাগজের উপর 'এমবস-" করা টিকিট বের হয়: এটাও 
বেশ উপযত্ত মনে না হওয়ায় পরে নীল রঙ্গের টিকিট বার করা হ'ল। 

১৮৫০ সালে 1সম্ধ্্‌ প্রদেশে মান্র চারাঁটি ডাকঘর ছিল যথা, 


পপ শপ পপ | শট 


ম্লাবি- কিটুপপল [4 


টি ব ০ 
লাই /1 রি 


নি বা ত্র 
/ 


১৮৫১ স'লে [সন্ধূ প্রদেশব মধ্যে যে 
পথে ডাক যাতাযাত কবতো ত'ব মানাচন্র 





সদকুর, শকারপুর, হণয়দ্রাবাদ ও করাচণ। এই চারাঁট ডাকঘর থেকে 
ডাক সংগ্রহ করে বোম্বেতে পাঠান হণ'ত। করাচশ থেকে 
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বোম্বে-এই পথকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হ'ল, যথা করাচ 
থেকে থাটা, থাটা থেকে লাখপথ, লাখপথ থেকে ভূজ, ভূজ থেকে 
আমেদাবাদ ও শেষে বোম্বে। প্রাতি সাত আট মাইল অন্তর এক 
একাট ভাগ হয়ৌছল । একজন ডাক হরকরা পরবত্ব্ স্থানে পেশছেই 
সেখানে যে হরকরা উপাঁস্থত থাকতো তার হাতে ডাক 'দয়ে দত। 
এইভাবে বদল ক'রে করাচন থেকে বোম্বে পেশছতৈে ন"দন সময় 
লাগতো । স্যার চাল্সস নোপ্য়ার পাহাড় সরদার জ্যাম অফ 
জোকিয়সকে এই ডাক হরকরার কন্ট্ান্ট 'দিয়োছলেন 1125 ০৫ 
1011)195) | কিন্তু নানারকম অসৎ উপায় অবলম্বন করার দরুন ডাক 
চলাচলের জন্য যে খরচ হ'ত তা আদায় হতনা । সেজন্য ১৮৫১ 
সালে ?সন্ধু প্রদেশের কর্তারা ডাক 'াবভাগের অনেক পারবর্তন 
করলেন। তাঁরা অনেকগুলি ডাকের নতুন পথ খুলে 1দলেন যাতে 
সমস্ত 'সম্ধু প্রদেশের মধো প্রাতি সহরের সঙ্ঞগো হেড্‌ কোয়া- 
টার্সের সংযোগ হ'তে পারে তাড়াতাঁড়। এই পথ খোলার জন্য 
বোম্বে সরকার ভাবলেন, এর দ্বারা তাঁদের অত্যন্ত ক্ষাতি হবে; 
তাই তাঁরা স্যার বার্টল ফ্লরেয়ারকে অনুরোধ করলেন, সাধারণ 
লোকেদের মধ্যে ডাকের উপযোগতার ব্যাপারে যথেন্ট প্রচারের 
ব্যবস্থা করতে । এই আদেশের সুযোগ ননয়ে স্যার বার্টল ফ্রেয়ার 
করাচীর তদানঈন্তন পোস্টমাস্টার 'মঃ এডওয়ার্ড লিজ কফারর 
(101৭1০০১০61) সাহায্য নয়ে +8০:7006 1)19070€ 
[)৮2]"এর িিজাইন তৈরী করে ফেললেন এবং ভারতবর্ষের তথা 
এঁশয়ার প্রথম ডাক টাকট ১৮৫২ সালের ১লা জুলাই বের হ'ল। 
এর মূল্য নর্ধারত হয় দু' পয়সা। ১৮৫৪ সালের ৩০শে 
সেপ্টেম্বর এই টিকিট বন্ধ হয়ে যায়, আর যে সব টিকিট 'বাক্ত করা 
হয় নি. সেগ্াঁল নম্ট করে ফেলা হয়। 
এই ডাক টিকিট মান্র সিন্ধু প্রদেশেই ব্যবহৃত হয়েছিল, 
ভারতবর্ষের অন্য কোনও জায়গায় এর প্রচলন হয়ান। কারণ শুধু 
মানত 'সম্ধূ প্রদেশেই ডাক চলাচলের অনেকগুঁল পথ খোলা হয়। 
এই সময় ডাকের যে পথ খোলা হয় তার একটি মানাঁচন্তর দেওয়া হ'ল । 
প্রসঙ্গতঃ, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট একাঁট স্মরণীয় 
[দন। এইঁদন ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষকে দু'ভাগ করে দুটি 
স্বাধীন দেশ গঠন করেন যথা_ভারত ও পাঁকস্থান এবং এই দুই 
দেশের লোকেদের হাতে রাজত্ব দয়ে এদেশ ছেড়ে চলে যান। এই 
ভাগ হওয়ার ফলে ভারতবষের হাতে আসে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা, 
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আসামের আধকাংশ অঞ্চল, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, 
উঁড়ফ্যা, পূর্ব পাঞ্জাব ও যুত্তপ্রদেশ (বর্তমানের উত্তর প্রদেশ। আর 
নয়াদল্লীকে ভারতবধের রাজধানী করা হয়। পাঁকস্থানের ভাগে 
পড়ে আসামের কিছু অংশ. দাক্ষণ ও পূর্ব বাংলা, বেলাচিস্থান, 
পাশ্চন পাঞ্জাব, [সন্ধূদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং 
করাঢাঁকে পাকিস্থানের রাজধান+ করা হয়। 

[সন্ধুদেশ পাকিস্থানেব মধ্যে পড়ে। ১০706 1)1১0700 
[)2,%][াটাকট এই সিম্ধদেশ থেকে বের হওযাষ আব ১৯২ 
সালে এর শত বৎসর পর্ণ হওয়ার পাঁকস্থান সরকার ১৯৫২ 
সালের ১লা জুলাই ১০10৩ 1)1507100 1)৭৬] টিকিটের 
স্মরণার্থে দ"টি ডাক টিকিট বার করেন। 

সন্ধ্‌ প্রদেশে ডাক টিকিট বের করাব ফলে কথা ওঠে, 
1কভাবে সমস্ত ভারতবর্ষে ডাক টিকিটের বাবস্থা কবা যায়। এই 
পাঁরকজ্পনা নিয়ে ভারত সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানশর 
[ডরেক্টুরদের কাছে আবেদন কবলেন. ইংলণ্ড থকে ডাক টিকিট 
ছাঁপয়ে ভারতবর্ষে পাঠানর জনা । কিন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানশ 
থেকে জবাব এলো, ভারতবর্ষের ডাক টাক ভারতবর্ষ থেকেই 
ছাপাতে হবে, আরও আদেশ এলো. ক'লকাতার টাঁকশাল থেকে 
এই 1টকিট ছাপতে হ'বে। 

এই সময় ভারতবর্ষের দু'খানি খববের কাগজে এই টিকিট 
ছাপানর বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তা আমি এখানে 
তুলেদলহম-- 

(১) 

"ইংলশ্ডের কর্তৃপক্ষ মহল আর একটা বিষয়ে ভারত 
গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত উল্টে দিয়েছেন। বিষয়াটর সমাজ কল্যাণের 
দিক 'দিয়ে যথেম্ট গুরুত্ব আছে। পাঁরক্পিত সংস্কারের সাফলোর 
কথা চিন্তা করতে গেলে অর্থের পাঁরবর্তে ডাক টাকিটে পাওনা 
মেটাবার ব্যবস্থা প্রবাঁতত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষে মুন্সীদের প্রায় 
বিবাস করা শন্ত, ডাক িওনেরা তো প্রায় মাইনেপত্রই পায় না 
এক্ষেত্রে নতুন প্রথার সাফল্যের দিক দিয়ে এটিকে অপাঁরহার্য বলা 
চলে। ডাক 1টকিটের ব্যবস্থা চালু করার আগে হাতে অন্ততঃ এক 
বছরের মত সরবরাহের উপযোগণী ডাক টিকিট মজুত থাকা দরকার। 
এক বছরে প্রয়োজনমত. ডাক টিকিটের সংখ্যা হবে ন্বিশ লক্ষ। এই 
পাঁরমাণ ডাক টিকিট ছাপবার মতো কোনো যন্ত্রপাতি নেই। টাঁকশালে 
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যা আছে তাসেই সেকেলে অপ্রচলিত ব্যবস্থা। এই সেকেলে 
অপ্রচালত ব্যবস্থায় এ পারমাণ ডাক টাকিট ছেপে শেষ করতে সময় 
লাগবে একটি বছর । কিন্তু এই দীর্ঘ এক বছরের মতো বিলম্ব ধৈর্য 
ধরে সহ্য করার মতো অবস্থা জনসাধারণ বা গভর্ণমেন্ট, উভয়ের 
কারুরই নেই। ইংলশ্ডে এই পাঁরমাণ টিকিট ছাপতে এক মাস সময় 
যথেন্ট। ইংলন্ডের গভর্ণমেণ্ট্রে কক্ট্রাক্টুর দনে এক লক্ষ করে 
'রাণশর মাথা" ছেপে দিতে পারবেন। এতে আপাতত করবার যে কি 
আছে তা দুরোধ্য। এতে খরচ কম হবে. সরবরাহ বেশী হবে, জাল 
কবার সম্ভাবনাও হবে অত্যন্ত কম। কিন্তু জনসাধারণের এবং 
গভর্ণমেন্টের উভয়েরই এতে সুবিধা, কম খরচ, নশ্চয়তা এবং 
ক্ষিপ্রভার সূযোগ থাকা সন্তেও "কোর্ট অফ ভিরেক্টরস" হইংলণ্ডে 
ডাক টিকিট ছাপার প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন । একটা 
খামখেয়ালর জন্য ভারতাঁয় ডাক িবভাগের সংস্কার স্থাগত রাখা 
হ'ল। 'কোর্ট অফ ডিরেক্টরস' যে ভূল করলেন তা আতরাঁঞ্জত করার 
স্পৃহা আমাদের নেই। ভারতবর্ষে আমবা তাঁদের শ্রেষ্ট বন্ধু 
[হিসেবেই বলব. তাঁদের এই একগংয়ে এবং বিঘনকারী নীতি 
আবলম্বে পাঁবত্যাগ করা উচিত ।" 





'শদ ফ্রেপ্ড অফ ইন্ডিয়া" 
(১৯শে জানয়ারী, ১৮৫৪) 
(২) 

'দ ফ্রেপ্ড অফ হীাণ্ডয়ার গত সংখ্যায় প্রকাশিত শীদ টু 
আনা পোস্টেজ' শীর্ষক প্রবন্ধাটর মধ্যে যে দু" একাঁট মন্তব্য করা 
হয়েছে তা পড়ে আমরা একট 'বাঁস্মতই হয়োছি। সহযোগীর মতে 
ভারতবষেরি চেয়ে অনেক কম খরচে ইংলণ্ডে ডাক 1টাঁকট ছাপা যেতে 
পারে । কন্ত আমরা ভালভাবে জান, আসলে সহযোগী যা মন্তব্য 
কবেছেন ব্যাপার ঠিক ত।রই উল্টো। সরকার হিসেবপন্রই একথা 
ঢের আগে প্রমাণ করে দয়েছে। সহযোগী বলছেন, ডাক টাকট 
ছাপার মত কোনো যন্পাতি টাঁকশালে নেই। সহযোগী একথাও 
অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, টাঁকশালে ডাক টাকট ছাপার যে বাবস্থা 
আছে তা অত্যন্ত পুরোনো এবং সেকেলে । 

'কোর্ট অফ িরেক্ুরস' ডাক াকট ছাপার উপযোগী 
প্রয়োজনীয় নূতন ধরণের মন্তপাঁতি এবং একজন ইঞ্জনীয়ার 
ভারতবর্ষে পাঠাবার দায়ত্ব গ্রহণ করেছেন একথা নিশ্চয়ই 
আমাদের সহযোগী জানেন নাতা নয়! এক্ষেত্রে টাঁকশালে 
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শদুর বত্গোর দু পয়সার ডাকাণটাীকট-- 
এাঁটি নাইন এশড হ্যাফ আর 
নামে বখ্যাত 
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বর্তমানে ডাকাঁটাকিট ছাপার উপযোগণশ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির 
ব্যবস্থা না থাকলেও শীঘ্ই যখন সে ব্যবস্থা হবে তখন 
এ নিয়ে 'নন্দা করা শোভনপণয় নয়। তা'হলে একথাও বলা 
চলে যে, শ্রীরামপুরে অত্যন্ত পুরোনো সেকেলে ব্যবস্থা থাকাষ 
ইংলশ্ডের 'হোগার্থ' বা কলনাষ' কিংবা আরও খ্যাতনামা অন্যান্য 
এনগ্রেভারদের সমকক্ষ 'লাইন এনগ্রোভং, হয় না। 


কিন্তু সহযোগীকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং সুদক্ষ 
কারগর দলে 'নশ্চয়ই তাঁদের পক্ষে ইংলন্ডের নামকরাদের সঙ্গে 
প্রাতিদ্বন্দ্িতা করা সম্ভব হবে । টাঁকশালের ব্যাপারটাও একই । কর্ণেল 
ফর্ব স্‌ টাঁকশালের এ পুরোনো সেকেলে ব্যাপার "দয়ে প্রয়োজনীয় 
ডাক 1টাকট তৈরী করবেন কোর্ট অফ িরেক্টরস এ আশা কখনো 
করেন না। নকন্তু তাঁরা ষে যন্তপাতি এবং ইঞ্জনশয়ার পাঠাবার 
সঙকল্প করেছেন তা এসে পেপছলেই ব্যাপার অনা রকম হবে।” 
_দ বেঙ্গল হারকারু এ্যাণ্ড ইশ্ডিয়া গেজেট 
২৪শে জানুয়ারী, ১৮৫৪) | 


যাক, ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর 'ডিরেক্ঈররা ভারত সরকারকে 
জানালেন, ভারতবরের ডাক টিকিট ভারতবর্ষেই ছাপাতে হবে 
আর সেটা ছাপাতে হবে কলকাভার স্ট্যাম্প আফসে। এই হুকুম 
পাওয়ার পর ভারত সরকার সেই সময়কার (অর্থাৎ ১৮৫৩ সালে) 
টাঁকশালের সপাঁরিণ্টেপ্ডেন্ট কর্ণেল ফর্কস-এর সঙ্গে পরামর্শ 
করলেন, ক করে ভারতবর্ষে টাঁকট ছাপানো যায়। কর্ণেল ফর্বস 
খুব শীঘ্র একটা 'ডিজাইন' তৈরী করে ফেললেন। এই 'িডজাইনাঁট 
হচ্ছে একটি সিংহ ও একাঁটি খেজুর গাছ। এই 
ডিজাইনাঁট নানা রকম কাগজের উপর ছেপে পরাক্ষা করে 
দেখা হ'ল। কন্ত শেষে দেখা গেল, এটা কার্যকরী হয়ে উবে 
না; কারণ সমস্ত 1জনিষাঁট নিখঠতভাবে সম্পন্ন করতে কয়েক মাস 
সময় লেগে যাবে । সিংহ ও খেজুর গাছের িজাইনাট ডাক টাকিটের 
কাজে এল না বটে, কিন্তু ১৮৪৭ সালে স্বর্ণ মোহর তৈরী করার সময় 
এই ভিজাইনাঁট বাবহার করা হয়েছিল। তাছাড়া সেই সময় মানত 
একাঁট ছাপাখানা ছিল। এই ছাপাখানাট ইংলন্ড থেকে ভারতবর্ষে 
পাঠানো হয়োছিল দাললের টাক ছ্বপবার জনা । কর্ণেল ফর্বস 
দেখলেন, সমস্ত কাজাঁট শেষ করতে প্রচুর সময় লাগরে। অন্ততঃ 
ছাপার কাজ শেষ করতেই এক বছরের মত সময় লাগবে । আর 
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সাধারণ লোকেদের কাছে 'বাক্র করবার মত প্রচুর পাঁরমাণে কিট 
ছাঁপয়ে সরকারের হাতে জমতেও এক বছর সময় লাগবে । 

এঁদকে ডাকের চাণহদা এত বেড়ে যেতে লাগলো যে যত 
শীঘ্র সম্ভব ডাক টিকিটের প্রচার করা প্রয়োজন হয়ে উঠ্ভলো। ভারত 
সরকার কর্ণেল ফর্বস-এর কাছ থেকে উৎসাহপূর্ণ সাড়া না পেয়ে 
সেই সময়কার ডেপুটি সার্ভে জেনারেল ক্যাপ্টেন এইচ এল 
থাইলিয়র-এর সঙ্গে পরামশ* করলেন। কাগ্টেন থাই লিয়র 
(017. 17718111191) এই সময় কলকাতার সাভে” অফিসের লিথো- 
গ্রাফি বিভাগেব কর্তা ছিলেন। 

ঠিক হ'ল, ৮াব রকমের ডাক টিকিট বাব করা হবে। 
দু" পয়সার, এক আনার, চার আনার ও আট আনার। এর ডিজাইন 
[ঠিক হলো “মহারাণর মাথা'। মনে হয় এই িজাইনাট তৈর করেন 
মিঃ এইচ এম স্মিথ । ইন লিখোগ্রাফ বিভাগের একজন কমণচারী 
ছিলেন। এই সময়ে কলকাতায় প্রচুর পাঁরমাণে বীমিভিয়ম উভ্‌ কাগজ 
ছিল, আর এই কাগজে 'আর্মস অফ '্দ ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পানন'র 
জলছাপ ছিল। ইংলণ্ড থেকে এই কাগজ পাঠানো হয়োছল দাঁললেব 
টিকিট ছাপবার জন্য। 

ক্যাপ্টেন থ্যুহালয়র অনুমতি পাওয়া মান্র ডজাইনের খসড়া 
ছাঁচের উপর এবং ট্রীন্সফাব পেপাবের দ্বারা ছাপবার উপযনন্ত কব 
প্রস্তুত করে ফেললেন। 

১৮৫৪ স্লালের ২২শে ফেব্রুয়ারন ক্যাপ্টেন থ্াঢইলিয়র এই 
ডিজাইনগুল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। 
দু" পয়সা ও এক আনার ডিজাইন অনেকখানি বদলাতে হয়, আর 
আট আনার 1টাঁকট বাতিল হয়ে যায়। 

ডিজাইনগূলি সরকার অনৃমোদিত ক'রে দেওয়ার পর 
ক্যাপ্টেন থ্যইীলিয়র ছাপার পরাক্ষা আরম্ভ করলেন । কিন্তু এ দেশের 
প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য তাঁকে টিকিট ছাপার ব্যাপারে নানা 
অসুবিধা ভোগ করতে হয়োছিল। বিশেষতঃ স্টোনের উপর নানার্প 
অস্বাবধার সূন্টি হতে লাগলো । এই সব কারণে ভারত সরকার 
লন্ডনের ডরেক্রদের কাছে পূনরায় আবেদন করলেন যাতে টিকিট- 
গাল ইংলন্ডেই ছাপা যায়, আর যাঁদ একান্ত তাঁরা ছাপতে রাজণ না 
হন, তা'হলে তাঁরা যেন ভারতবর্ষে ন্টিল লেট, জলছাপযূুস্ত কাগজ 
এবং প্রয়োজনায় যন্ত্রপাতি ইংলন্ড থেকে পাঠিয়ে দেন। ক্যাপ্টেন 
থ্যইীলয়র 'নরূপায় হয়ে তাঁর নিজের অফিসে কি করে টিকিট 
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ছাপানো যায় তার পরীক্ষা করতেঞ্লাগলেন। তা ছাড়া ক্যাপ্টেন 
থ্যইলিয়রের জেদ চেপে গেল যে 1তাঁন তাঁর আঁফস থেকেই 1টাকিউ 
বার কববেন। এর ফলে তিনি শেষ পধন্তি সন্দুর রঙ্গের দ* পয়সার 
টাঁকট প্রাত পাতায় ।িউ) ১২০ খানা করে ছাপতে সক্ষম হ'লেন। 
এই রকম ৯০০ খানা পাতা তিনি ছেপে ফেললেন। এই টিরিট 
'নাইন এণ্ড হাফ আর্চেস' নানে £বখ্যাত । 

১৮৫৪ সালের ৫ই এাপ্রল এই টিকিটগুলি জাহাজে করে 
বোম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল । কারণ, ভাবত সরকার আদেশ 'দিয়ে- 
ছিলেন, যেন দুরের পোস্ট আঁফসগুলিতে আগে ডাক টাঁকট পাঠান 
হয়। 

ইতিমধো ক্যাপ্টেন থ্যইলিয়র একটু মুশাকিলে পড়লেন। 
সন্দুর রঙ্গের যে বিলাতি কালি ছাপবার জন্য তাঁর কাছে ছিল তা 
এই 1টাকট ছাপতেই সমস্তটা ফাঁরয়ে গেল। তখন তাঁন 'নবূপায় 
হয়ে এ রকম দেশী কাল সংগ্রহ কবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। 
[কিন্তু দেশী কাঁলিতে ছাপা মোটেই ভাল হ'ল না। তখন তিনি নীল 
বঙ্গের কালির সঙ্গে সাধারণ কাল কাল 'মাঁশয়ে পরাক্ষা করতে 
লাগলেন। এই পবীক্ষার ফল অবশা খুব ভালই হ'ল। 

নতুন বডে পবীক্ষার ফল ভাল হওয়াতে ক্যাণ্টেন 
থ্ইীলয়র ঠক করলেন তামার প্লেটে নতুন করে এনগ্রেভ ক'রে 
[ডজাইনাঁট কায়েমী করবেন। এই গডজাইন তৈরী করার ভার 
পড়লো নমীরুদ্দন নামে একজন ভারতাঁয় শিল্পীর উপর । 
নমীব্াদ্দন যে ডজাইনাঁট তৈবী করেন তার সঙ্গে প্রথম ডিজাইনের 
অনেক পার্থক। থেকে গেল। কাজেই বোম্বেতে টোঁলগ্রাম করে 
জানান হ'ল. লাল রঙের দু" পয়সার 1টাঁকট যা ইাঁতমধ্যে পাঠানো 
হয়েছিল তা যেন ব্যবহার না করে সমস্তটাই নম্ট করে ফেলা হয়। 

নমীরাঁদ্দনের ডিজাইনটা তামার প্লেটে তৈরী করে লিথো- 
গ্রাফক স্টোনেতে ঠিক ভাবে তুলে তা' থেকে ছাপ 'নয়ে ভারত 
সরকারের কাছে পাগানো হ'ল অনুমোদনের জন্য । সরকার অনুমাতি 
দেওয়ার পর ক্যাণ্টেন থাুহাীলয়র টাক ছাপতে শুবু করে দিলেন । 
দুঃখের বিষয়, ভারতীয় শিল্প নমীরুীদদনের কোথায় ঘর-বাড় 
তার কোন সন্ধান কোথাও পাওয়া যায়ান। 

১৮৫৪ সালের ১১ই মে পযন্ত এই নীল রঙের দু" 
পয়সার টিকিট ১২ লক্ষ ৫০ হাজার খান ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়র ছাপতে 
সক্ষম হয়োছলেন। আর ১৮৫৪ সালের ১৪ই জুলাই ২৩ কোটি 
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দ' পয়সার 'টাকট কলকাতার স্ট্যাম্প আঁফসে পাঠিয়ে দিতে পেরে- 
ছলেন। 

এই [বরাট সংখাক টিকিট ছাপা হওয়া সত্তেও সাধারণ 
লোকের কাছে প্রথম 1টাকট বাল হয় মাদ্রাজে ১৮৫৪ সালের ১৫ই 
সেস্েশবি' কলকাতাতে ২০শে সেপ্টেম্বর ও বোম্বেতে নভেম্বর 
মাসে। এর পব নিয়ামতভাবে ক'লকাতার স্ট্যাম্প আফসে 
টিকিট সরবরাহ হয়োছল। ৩০ কোণ দু" পয়সাব 1টাকট 
ছাপার ফলে সরকার খুবই সন্তুষ্ট হয়ৌোছলেন। তখন ক্যাপ্টেন 
থ্যইলিয়র এক আনার াঁকট বাব করবার চেষ্টা করতে লাগলেন । 
দু' পয়সার টাকটেব সঙ্গে এক আনার 1টাঁকটের পার্থক্য করার জন্য 
ক্যা্টেন থ্যইীলিয়র পুনরায় সন্দুর রঙের লাল কাল দিয়ে ছাপার 
পরীক্ষা করতে লাগলেন । ছাপার কাজে যেসব অসাবিধা এর আগের 
বার ভোগ কবতে হয়েছিল সেগাঁল আর এবার হয়নি। তান শেষ 
প্যন্তি এক আনার টিকিট ছাপতেও সক্ষম হয়েছিলেন। 

১৮৫৪ সালের ১১ই আগস্ট তান ২ই লক্ষের উপর সিন্দুর 
রঙের এক আনার 1টাকিট ছাপতে সক্ষম হন। এই এক আনা টাকটেরও 
ডিজাইন করেন ভারতীয় শিল্পী নমীরাীদ্দন। 

১৮৫৫ সালেব নভেম্বর মাস পযন্তি কলকাতাব স্ট্যাম্প 
অফিসকে এই এক আনার টীঁকট প্রদ্বর পারমাণে ছেপে দেওয়া 
সম্ভব হায়াছল। 

যখন এই এক আনা টিাঁকটের ছাপাব কাজ চলাছল সেই 
সময় কাণ্টেন থাুইলিয়র দু'খাঁন দু' আনা দামের টাকিটের 
ডিজাইন প্রস্তৃত করেন। আগের দুটি 1টাকট ছাপপাতে তাঁকে এত 
বেশী ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে, এই দু'আনার 1টাকট ছাপা তাঁর 
পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠলো না। তিনি এই টিকিট ছাপার ভার দলেন 
মিঃ আর এইচ স্নেলের উপর- ইনি সেই সময় ক'লকাতার স্ট্যাম্প 
আঁফসের সপাঁরণ্টেন্ডেন্ট ছিলেন। 

এই কাজের জন্য কর্ণেল ফর্বস টাঁকশাল থেকে একটি ছাচি 
তৈরী করালেন আর সেই ছাঁচি থেকে ৮০ খানা টিকিট ছাপবার মত 
একটি প্লেট তৈরী করে ফেললেন । দ্‌' আনা দামের টিকিটট সবুজ 
রঙে ছাপা হয়ৌছল। ১৮৫৪ সালের ৩রা অক্টোবর যখন ছাপার কাজ 
শেষ হয়ে গেল তখন এই টিকিট এ সালের ৩রা নভেম্বর মাদ্রাজে 
ও ২৫শে নভেম্বর বোম্বেতে সাধারণ লোকের কাছে 'বাক্ত শুরু 
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করে দেওয়া হ'ল। বহু পরে মিঃ সিডি দেশাই পরাক্ষা করে 
জানালেন যে এই দু" আনা দামের াকট 'বাভন্ন জলছাপযুক্ত 
কাগজে ছাপা হয়েছে৷ 


| সবংজ বঙেব দু" অনা দামের ডাকাটাকট 





ইতিমধ্যে ১৮৫৪ সালে জুলাই মাসে ক্যাপ্টেন থ্ইলিয়ব 
চার আনা দামের টাকট বার করবার উদ্দেশো ডিজাইন প্রস্তুত 
করতে লাগলেন । এই ব্যাপারেও আছেন আমাদের ভারতীয় ?শিল্পশ 
নমীরাঁদ্দন। ইনি আগস্ট মাসের মধ্যে একটি তামার প্লেট তৈরা 
করতে সক্ষম হলেন। সরকারের ভবফ থেকে আদেশ দেওয়া হ'ল, 
যত শীঘ্র সম্ভব যেন জ্টোনাঁট তৈরণ করে ফেলা হয়, কারণ বেশী 
দামের 1টাকটের চাহিদা সরকার অনুভব কবাঁছলেন। বিশেষতঃ এই 
সময় ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডে একখাণীন এক আউন্স ওজনের চিঠি 
পাঠাতে এক টাকা চার আনা থরচ লাগতো । 

দু" পয়সা. এক আনা ও দু" আনা দাশের টাকটের জনা 
এক রঙের ডজাইন 'করা হয়োছিল, কিন্তু চার আনা দামেব টাকিটের 
জন্য দু" রঙের [ডিজাইন তৈরী করা হ'ল। কাজে কাজেই, এব জন। 
দুাট আলাদা স্টোন তৈরী করতে হয়, আব ছাপতেও অনেক 
সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এক একাট পাতায় মাত্র ১২ট কবে 
টীকট ছাপা হয়োছল। ১৮৫৪ সালের ২৮শে অক্টোবর পরন্তি 
ক্যাপ্টেন থাুঃইলিয়র চার আনার টিকিট দু" লক্ষের উপব ছেপে দিতে 
পেরোছিলেন। এর পর 'নদেশ অনুসারে এই স্টোনগাঁল পারজ্কার 
করে ফেলা হয়। 

এ বৎসরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চার আনা দামেব সমস্ত 
টিকিট 'বাকরু হয়ে যায়। এর ফলে নতুন করে আবার [টাক ছাপতে 
বলা হয়। এই ছাপার অনুমতি পাওয়ার পর পুনরায় নতুন স্টোন 
তৈরী করা হয় ও প্রচুর পাঁরমাণে টাকট ছেপে ক'লকাতার স্ট্যাম্প 
আঁফসকে সরবরাহ করা হয়। এই নতুন টিকিট এ বংসরের ১৫ই 
অক্টোবর ক'লকাতায়, ১০ই ও ২৩শে নভেম্বর যথাক্রমে মাদ্রাজ ও 
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বোম্বেতে বাক শুরু হয়োছিল। পরের বংসর অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের 
মার্চ মাসে আরও টিকিটের চাঁহদা হওয়ায় ১১ হাজার পাতা ছেপে 
পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। এই চার আনার টাকটের চাহদা এত বেড়ে 
যেতে লাগলো যে, ক্যাপ্টেন থ্যুইীলয়র ঠিক করলেন, একাঁট পাতায় 
১২ট করে টাকট না ছেপে ২৪ করে টাকি ছাপবেন। পাতার 
মাপ কিন্তু একই রকম ছিল। শত্দু প্রাতটি টিকিটের মাঝে ব্যবধান 
এমনভাবে কাঁময়ে দলেন যাতে কবে ২৪ট টিকিট একাঁট পাতায় 
ছাপা যায়। এই নতুন 1ট1কট ১৮৫৫ সালের এরাপ্রল থেকে নভেম্বর 
মাসের মধ্য বাল করা হয়োছিল। এব পর পুনরায় স্টোনটি 
পাঁরম্কার করে ফেলা হয়। কিন্তু একটি পাতায় এই ভাবে ২৪টি 
করে টাকট ছাপায় একাট অসুবিধা হ'ল। পাতার মধ্যে কোণের 
টাকটে জলছাপ পড়তো না। এই অস্াবধার জন্য টাকিটউগুলর 
ব্যবধান আরও কাঁময়ে ফেলা হ'ল । ফলে. পূর্বে যে অসবিধা ভোগ 
কবতে হয়োঁছল সোঁট আর রইল না। 
চার আনার [টাঁকট ঘখন ছাপা হয় তখন ছাপায় একটি মারাত্মক 

রকমের ভূল হয়। আঁম আগেই বলোছ, এই চার আনার টিকিট দু" 
রঙে ছাপা হয়োছল ও এর জন্য দ"ট স্টোনও তৈরী করা হয়োছল। 
একটা রং ছাপার পর অপর বঙে ছাপা হয় । 'দ্বতায়বার ছাপার সময় 
ভুলরুমে 'মহারাণীর মাথা" উল্টো করে বসানো হয়। তার ফলে, 
রাণীর মাথা উল্টানো অবস্থায় ছু টাকিট সাধারণ লোকের মধ্যে 
বাঁরু হয়োছল । আব ভারতবর্ষের ডাক টাকট জগতে এইটাই হচ্ছে 
প্রথম ভল ছাপা 1টঢাঁকট। 

এই চার আনা টাঁকটেব রং ছিল দু" রকম। রাণীর মাথা 
ছল নীল রঙের ও ফ্রেমাট ছিল লাল রঙ্ের। আজকাল ডাক 
টাকটের যেমন ধারগুলো কাটা কাটা ' 7১০৮0917150) হয়, পূর্বে 
যে টাকটগুলির কথা বলোছ সেগ্ীলর তেমন হল না। অর্থাৎ 
কোন চিঠিতে 'টাকট লাগাতে গেলে টাকটের পাতা থেকে কাঁচি 
দয়ে কেটে নিয়ে আঁঠা দয়ে লাগাতে হ'ত। এই টিকিটউগুালর 
পছলে কোনও বকম আগা লাগান থাকতো না। 

আর একটা কথা আপনাদের জানানো দরকার । দু" পয়সা 
নীল রঙের, এক আনা লাল রঙের ও চার আনা নীল রঙের ও লাল 
রঙের যে টাঁকটের কথা বলোছি এগ্যাল তিন রকম 'ছাঁচ' দিয়ে 
ছাপা হয়েছিল। কাজেই এই তিন রকম টাঁকটের মধ্যে অনেক 
পার্থক্য ছিল। 
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১৮৫৪ সালে প্রবার্তত ডাক টিকিটগুলোর মধ্যে চার আনা 
দামের যে দু" রঙের টিকিটটি বার হয় তাতে মারাত্মক রকমের একটা 
ভুল হয়েছিল একথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। এও বলেছি যে, 
ওই 'টাঁকট ছাপার জন্য দু "ট স্টোন তৈরপ করতে হয়োছিল । এখন 
প্রশন, কোন্‌ রংট আগে ছাপা হয় 3 এ সম্বন্ধে যারা গব্ষেণা 
করেছেন তাঁদের মত এই যে, লাল রধাঁট আগে ছাপা হয়, আর, 
এ লাল রং ভালভাবে শ্াকয়ে যাবার পর "দ্বতীয়বার নীল রঙে 
ছাপতে গিয়ে রাণীর মাথা উল্টো বসানোর ফলেই এই মারাত্মক 
ভুলের স্যান্ট। 

দু" পয়সা, এক আনা এবং চার আনা দামের সবগুলি 
টিকিটই িথোগ্রাফে ছাপা হয়, আর দু' আনার টাঁকিউঁটি ছাপা হয় 
টিপোশ্রাফে। এই িথোগ্রাফে ছাপার দরুণ স্টোনের ওপর নানারকম 
দোষের সম্টি হয়। আর সেই স্টোন ঠিক করবার জন্য চিন্রাশল্পীদের 
পরিশ্রমও করতে হয় অনেক। আর যেখানে যেখানে তাঁরা নতুন 


বাণনব মথা উল্টো কবা চাব আনা 
দামের টিকিট 





করে ছাঁব ফুটিয়ে তুলতে চেম্টা করেন তাতে জায়গায় জায়গায় 
টিকিটের মধ্যে অদল-বদল হয়ে যায়। এই সব কারণে ডাক টিকিট 
সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা নানারকম গবেষণা ক'রে প্রত্যেক পাতায় কোন্‌ 
কোন্‌ টাকটে 'শরটাচ্‌' করা হয় সে সম্বন্ধে অনেক বই লেখেন। 
এই গবেষণাকারণীদের মধ্যে ছিলেন মিঃ ডি আর মার্টন মেজর ই এ 
স্মাইীথস, ছিঃ এল ই ডাউসন, মিঃ ডাব্রউ গরনাউফ ও আরও 
অনেকে । মিঃ মাটন ও মিঃ স্মাইথিস তাঁদের বইয়ে লিখেছেন যে. 
তাঁরা রাণীর মাথা-উল্টো বারটি চার আনা দামের কিউ খনজে বার 


৪8৮ 


করতে পেরেছেন। এগুলো সবই ১নং ছাঁচের এবং প্রথম যে ছাপা 
হয় তারই মধ্যে ছিল। গবেষণায় তাঁবা এও জানতে পেরেছেন যে, 
তিনটি পাতায় এই মারাত্মক ভুল ছিল। এ ছাড়া পরে জানা যায়, 
আমেরিকার দু'জন ভদ্রলোকের কাছেও এরকম দ.খানা 1টাকিট 
আছে । সম্প্রীতি নিউীজল্যান্ডের একাঁট মেয়ের কাছেও এরকম একটা 
টাকট পাওয়া যায়, পরে সেটা ইংলণ্ডের নীলামে বাক হয়। যে 
বারাঁট টিকিটের কথা আম উল্লেখ ক'রলাম তার মধ্যে একখানা আছে 
ইংলণ্ডের মহারাণনীর সংগ্রহে, আর দু'টো আছে বৃটিশ মউজয়ামে | 
দল্পশতৈে ভারত সরকারের সংগ্রহেও আছে একখানা । মিঃ সস এল 
দেশাই-এর সংগ্রহে ছিল দু'খানা। তাঁর মৃত্যুর পর বিলেতে নীলামে 
বাক্ত হয় সে দু'টো! তার মধ্যে একখানা কেনেন ক'লকাতার বিখ্যাত 
সংগ্রহকারণ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ গুপ্ত। এই টাকটাট এখনও তাঁর 
সংগ্রহে আছে। যতদর জানা যায়, গোটা ভারতবর্ষে এই টাকিট 
(0 908916) এই একখাঁনই আছে। এ ছাড়া আরও কিছ ছি 
কিট কোন কোন সংগ্রহে আছে শোনা যায়, 1কন্ত তার সংখ্যা 
আত অল্প । 

সব থেকে মজার কথা, এত বড় মারাত্মক ভূল সত্তেও ১৮৯১ 
সালের আগে কেউ সেটা জানতেও পারোন £ অথচ এই ভূল প্রমাদ 
সংঘটিত হয়োছল তার সাঁইীন্তরশ বছর আগে। 

এই সন্ধানের পরেও হয়তো অজানা অচেনা স্থানে কিছু 
টাকিট থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে । পবে এরকম রাণর মাথা- 
উল্টো 1টাকিটের সন্ধান ভারী অদ্ভুতভাবে এসেছে । গল্পটা বাঁল। 
১১৩৪ সালে [মিস্‌ মেরী লি? (৬1915 11101) নামে একাঁটি 
মেয়ে নিউাঁজল্যাণ্ডে একটা স্কুলে পড়তো । মেয়েটি তার খাঁড়মার 
কাছ থেকে কিছু টাকট উপহার পায়। সেই 1টাকটগলো সে একটা 
দু' টাকা আড়াই টাকা দামের আলবামে যত করে রেখে দেয়। 
অনেকাঁদন বাদে মেয়েটি যখন বড হ'য়ে উঠলো তখন একাদন ছেলে- 
বেলাকার আলবামাঁট দেখতে দেখ তে হঠাৎ তার চোখ পড়ল একটি 
ভাবতবর্ষের ডাক টীাকটের ওপর। এটা সেই রাণীর মাথা-উল্টো 
টিকিট! সে জানতো যে. এ রকম াঁকট খুব মূল্যবান; িল্তু নিজেই 
সে বিশ্বাস করতে পারাঁছল না ষে, তার এত কম দামের আলবামে 
এরকম একটা মূল্যবান টিকিট থাকতে পারে কি করে! সে তখন 
ওই টাঁকিটাঁট ইংলন্ডের টাকিট নঈলাম ব্যবসায়ী মেসার্স এইচ আর 
হারমার লিঃ-এর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে জানতে চাইলে, এই টিকিটটই 
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সেই মূল্যবান টিকিট কনা, আর, যাঁদ তাই হয় তবে এর দাম কত 
হতে পারে । হারমার কোম্পানী জানালেন যে, এই টিকিটট সাঁতাই 
সেই মূল্যবান টিকিট এবং তাঁরা এর দাম আশা করেন চারশো 
পাউণ্ডের ওপর (অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ।)। 

টাকিটাট ১৯৫৪ সালের অক্লোবর মাসে হারমার কোম্পানণর 
নীলামে বক্ষী হয়ে যায়। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন ষে, 
ালেতের কোন ভদ্রলোক এই টিকিটাট সাত শ' পণচশ পাউন্ড 
(ন' হাজার টাকার ওপর) 'িনে নেন। 

এ সম্বন্ধে আম আর একটি ঘটনার উল্লেখ না করে থাকতে 
পারছ না। 

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মুঁশ্শদাবাদে বহরমপুরের একজন 
বাঁসন্দা; ইনি একজন সাহাত্যিকও বটেন। কমলবাবু ছেলেবেলা 
থেকে ডাক 1টাঁকট সংগ্রহ ক'রে আসহছেন- সাধারণ ছোট ছেলেদের 
যেমন ডাক টাঁকট সংগ্রহের সখ থাকে, তেমাঁন। এমনও দেখা যায় 
যে. পুরষান্ক্রমে ডাক টাকিট জমানোর সখ চলে আসছে, যার ফলে 
পোত্রক টিকিটও অনেকে কিছু কিছু পেয়ে থাকেন। কমলবাবুর 
বেলায় সে রকম 'কদ্2 ঘটোন। কঘলবাবু তবু কি করে বহ পরানো 
ডাক টাকিট সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন আর তাতে তাঁর [ক লাভ হয় 
সৈই কথাটাই আপনাদের বলবো । 

১৯৫৬১ সালের জুলাই মাসে কমলবাব্‌ একজন পাঁরাঁচত 
মুদীর দোকানে কিছু শজানষ কিনতে যান। মুদী তখন তাঁর 
1হসাব-নকাশ শেষ করে দোকান বন্ধ করবার উদ্যোগ করাছল । 
এমন সময় কমলবাবু দেখলেন, এক জায়গায় কতকগুলো পুরানো 
টিকিটযুক্ত খাম পড়ে রয়েছে । তান খামগীল কুঁড়য়ে নিয়ে দেখেন, 
ওতে ইস্ট ইাণ্ডিয়া কোম্পানসর ডাক টিকিট লাগানো রয়েছে, আর 
রয়েছে ১৮৬২ সাল এবং তারও আগেকার টাকট। 

তখন কমলবাবু সেই মুদীকে বললেন.-“বাপু, তুম 
এগুলো কোথা থেকে পেলে 2” মুদী বললো, দু'জন পশ্চিম দেশীয় 
লোক কাঁশমবাজার মহারাজার দপ্তর থেকে প্রায় দেড়শ" মণ পুরানো 
কাগজ কনে তার থেকে কিছু ওকে বার করেছে । আর বাক মাল 
সেই লোকাঁট ক'লকাতার কোন কাগজ তৈরী করার মিলে পাঠিয়ে 
দেবে । কমলবাবু সেই পশ্চিম দেশীয় লোক দুটির নাম-ধাম জেনে 
[নলেন। তা ছাড়া এ ম্দ্রীর কাছ থেকে সেই টিকিটযুক্ত খাম, যেগুলি 
তর কাজে লাগবে, 'নয়ে নিলেন। তারপর দিন সকালবেলা কমল্‌- 
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বাবু সমস্ত কাঁশমবাজারাঁট তশ্ব তন্ন করে খঃজে সেই পশ্চিমদেশীয় 
লোক দ:ু'জনের সন্ধান পেলেন। একটা কুণড়ে ঘরে বাস করতেন 
তাঁরা। কমলবাব্‌ সেই ঘরে ষোল বস্তা পুরানো কাগজ দেখতে 
পেলেন। তা'ছাড়া তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, ওরকম 
সন্তর মণ কাগজ আগের দন ক'সকাতায় পাঠানো হ'য়ে গেছে। 
কমলবাব তাঁদের বললেন, আঁম তোমাদের এ বস্তাগ্ল কি একবার 
দেখ তে পার? কারণ আম কিছু পুরানো কাগজ কিনতে চাই । 
কমলবাব্‌কে তাঁরা সন্দেহ করলেন না, এ বস্তাগ্লি দেখবার 
অনুমতি দিলেন । প্রথম বস্তাথেকে কতকগা্ীল চিঠিপত্র বার ক'রে 
কমলবাবু অবাক হ'য়ে গেলেন। ১৮৫৪ সালের ডাক টিকিট তাতে 
লাগানো রয়েছে এবং তাতে বাংলা ভাষায় বংসর লেখা । তাড়াতাড়ি 
[তান তখন কাগজগ্ীল পরাক্ষা করার পর তাঁদের সঙ্গে দর-দস্তুর 
করে প্রায় ছত্রিশ মণ ওজনের বারাট বস্তা কিনে নিলেন। দাম ঠিক 
হ'ল ২০. টাকা মণ। ওাঁদকে পশ্চিমা লোকেরাও ভার খুশী, 
কারণ, এই দাম তাঁবা অন্য লোকের কাছে কখনই পেতেন না। কমল- 
বাবু বস্তাগুঁল বাড়ী নিয়ে গিয়ে সেগ্াল বাছাই করবার পর 
পেলেন ১৮৫৪ সালের দু" পয়সা, এক আনা, দহ” আনা ও চার 
আনার বহুবিধ টাকট। এই অমূল্য রতন পেয়ে দনের বেলা তিনি 
পুরানো কাগজ, চিচিপন্রের সন্ধানে ঘরে বেড়াতে লাগলেন, আর 
রাত্রতে বাড়ী গিয়ে সেগ্াল বাছাই করতে লাগলেন। এই করে 
তান প-য়ষট্র মণ কাগজ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন । যে 'চিঠিপন্র- 
গুলি পেয়েছিলেন তানি, তার প্রায় সবগ্ীলতেই মহারাণী 
স্বর্ণময়ীর নাম ঠিকানা লেখা ছিল। কমলবাবু তাঁর ানজের সংগ্রহের 
জন্য ভাল ভাল 'ীকছু 1টাকট রেখে 'দয়ে বাকগ্ীল 'বাক্ত করবার 
জন্য ১৯৫৬২ সালের জানুয়ারী মাসে নীলামের বাবস্থা করলেন। 
এই নীলামের উদ্দেশে একটা মূল্য তালিকার জন্য ক'লকাতার ডাক 
টিকিট সম্বন্ধে আভিজ্ঞ দু'জন ভদ্রলোকের সাহায্য নিলেন তিনি । 
ভদ্রলোক দু'জনের নাম শ্রীনীলমাঁণ ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রকাশচন্দ্র কাপুর । 
নীলামের তত্বরাবধান করেন ক'লকাতার এক ডাক টিকিট ব্যবসায়ী । 
এই মূল্য-তালিকাটতে মূল্যবান যে সব টিকিট ছিল তার ছবি ও 
কত দাম হ'তে পারে তার একটা আনুমানিক মূল্য 'নার্দন্ট ছিল। 
তালকাঁট ছাঁপয়ে ডাক কিট 'কনৃতে ইচ্ছুক ব্যান্তদের কাছে 
বাকি করা হয়। নীলামে প্রায় ছ'শো ডাক টিকিট একশ” আটাশ 
ভাগে ভাগ করে 'বাক করা হয়। সেই টিকিট নীলাম ক'রে একুশ 
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হাজার পাঁচশো টাকাতে বারি হয়। এই টাকটগুলোর ভেতর. একটা 
লটের মধ্যে এক আনা মূলোর বাইশটি কট লাগান একটা খাম 
ছিল আর সেই খামটাই চার হাজার ছ'শো টাকায় বাক হয়ে যায়। 
আর একটি লট ছিল এ এক আনা দামের। যে খামাঁটতে ১৬ট 
টিকিট লাগান আছে এইরূপ চতুজ্কোণ সমান বক খুব পম্ভবতঃ 
পথিবাঁতে এই একটি সাই আছে। এই ব্লকটি এক হাজার আটশো 
টাকায় বিক্লি হয় । এ থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, ভারতবষে র 
১৮৫৪ সালের ডাক টিকিট কত মূল্যবান, বিশেষ করে রাণীর মাথা 
উল্টো করা 1টাকটগৃি। 

যে সব ডাক টাঁকিট বেশী দামে "বাক হয় সেই টিকিউগুলি 
লোকে জাল করবার চেম্টা করেছে ডাক টিকিটের ইতিহাসে এমন 
বহু দম্টান্ত মেলে । এবার আমি আপনাদের একটি রাণশর মাথা- 
উল্টো জাল ডাক টাঁকটের কাঁহনী বলবো। আম এটা 
শুনোছি ভারতীয় ডাক টিকিট সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বোম্বে'র 
মঃ জাল কৃপারের কাছে। তান যখন ক'লকাতায় আসেন সেই 
সময় এই ঘটনার কথা বলেন। মিঃ জাল কুপার একবার ইংলণ্ডে 
ষান। তখন ইংলণ্ডের রাজা ষ্ঠ জর্জ জীঁবত। রাজার যে 1টাকিট 
সংগ্রহের সথ ছিল এ কথা আগেই উল্লেখ করোছ। মিঃ জাল কুপার 
ইংলশ্ডে থাকাকালীন খবর পান যে, রাজার দিউরেটার রাণীর মাথা- 
উল্টো করা একটা টিকিটের সন্ধান পেয়েছেন এবং সেটা তান 
কিন্ধতে চান রাজার সংগ্রহের জন্য। তবে, কেনবার আগে টিকিটাঁটর 
মধ্যে কোন দোষ আছে কিনা একবার দোঁখয়ে নিতে চান মঃ জাল. 
কুপারকে দিয়ে । তান মিঃ জাল কুপারের পাঁরচিত কোন ভদ্রলোক 
মারফং টকিটাঁট পাঁঠয়ে দেন। মিঃ জাল কৃপার টাঁকটাট পরাঁক্ষা 
করে বলেন যে. যত দূর মনে হয়, এই টিকিটাট জাল। কিউরেটারকে 
এই খবর দেওয়ায় তিনি সন্দেহ করলেন যে. বোধ হয় মিঃ জাল 
কুপার নিজেই এই াকিটাঁট কিনতে চান। তাই তাঁকে ভড়কে 
দেওয়ার জন্য এরকম বলছেন। এই কথা শুনে মিঃ জাল- কুপার 
খুব দঃাখত হ'লেন। পরে, টিকিট যন্তের দ্বারা পরাক্ষার একটা 
ব্যবস্থা করবার জন্য তার বন্ধুর মারফত িউরেটারকে বলে পাঠালেন, 
যাতে টাকটাট জাল কিনা ধরা পড়ে। নার্ট দিনে মিঃ জাল 
কুপার, কিউরেটার ও তাঁর বন্ধু টিকিট পরাক্ষকের কাছে টিকিটটি 
নিয়ে উপস্থিত হ'লেন। কিন্তু শুধু চোখে ও আতসকাচের সাহায্যে 
টিকিটটি যে জাল তা” ধরা পড়ল না। তখন আলাগ্রী লেন্স-এ 


৫৪ 


ণটণকটাটকে ফেলতেই সেটা যে জাল তা ধরা পড়ল। স[ন্দরভাবে 
টাকিটে রাণীর মাথা কেটে উল্টো করে বাঁসয়ে এক রকম 'টাকিট 
জোড়া দেবার "সমেন্ট' দিয়ে নিখতভাবে জুড়ে ফেলা হ'য়ৌছল। 

এই টাঁকট জাল প্রমাণ হওয়ায় কউরেটার "মঃ জাল্‌ 
কুপারের কাছে অত্যন্ত লাঁজত হলেন এবং একদিন তাঁকে রাজার 
সংগ্রহ দেখবার জন্য নিমন্তণ কমলেন। 

১৮৫৪ সালে প্রথম যখন ডাক টিকিট বের হয় সারা ভারতবর্ষে 
তখন দু'শো একটি বড় ডাকঘর, (হেড-কোয়া্টার অফিস) আর 
চারশো একান্নাট ছোটখাট ডাকঘর ।মাইনর আফস) ছিল । এই সময়ে 
ডাক বিভাগের প্রথম ডাইরেক্টর জেনারেল নিষ্স্ত হন 'মঃ রিডেল 
(1৬1. 1২190611) ইনিই প্রথম সমস্ত ডাক কর্মচারীদের আইন- 
কানুন রচনা করলেন। 

১৮৫৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম ভারতবর্ষের ডাক 
[টাকট বিলেত থেকে ছেপে এলো । এই টাকটগঁল ছেপোঁছলেন 
মেসার্স 'ড-লা-র্‌ কোং লিঃ। এই লটের মধ্যে ছল দু" পয়সা, 
এক আনা, দু-আনা, চার আনা ও আট আনা দামের টাঁকউ। 
টাঁকটগ্দীল যে কাগজে ছাপা হয় তাতে কোন জলছাপ (৮৫0০1 
1)01]) ছিল না এবং কাগজাঁট ৬/০৬০ [91১০1 ছিল। সেই জন্য 
[টাকটের ভিতরেও অনেক তারতম্য দেখা যায়, যেমন কোনাঁটির কাগজ 
পাতলা, কোনটি বা মোটা । চার আনা ও আট আনা দামের টিকিউ- 
গুল দু'রকম কাগজে ছাপা হয়ৌছল--সাদা মোটা, আর চকচকে 
নীল। এই টিকিউগুঁল একই সময়ে ব্যবহার করা হয়োছল। 
প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বিলেতের সমারসেট হাউস-এ যে 
সংগ্রহ আছে সেখানে আট আনা দামের নীলরঙের চকচকে কাগজে 
ছাপা টাকটের একাট পবা পাতা (916০) আছে। এ ছাড়া চার 
আনো দামের টাকটের সাদা কাগজে ছাপা পাতাও আছে। 

দু”, আনা দামের যে টিকিট এই সঙ্গে আসে, প্রথমে সেটা 
ছাপা হয়েছিল গাঢ় সবজ রঙে, কিন্তু পরে দু, আনা দামের যে 
টীকট এসে পেশছল সেটা ছিল হাল্কা হলদে আভাযুন্ত সবুজ 
রঙের। তাতে ফল হল এই যে, দু' পয়সা দামের যে নঈল রঙের 
টকিটট এসোছল রাঁত্রতে তার রং ঠিক করতে পারা যেত না। কেন 
না, এই সময়ে ভারতবর্ষে কোন জোরাল আলো ব্যবহার হ'ত না। 
তখনকার দিনে ভারতবর্ষের লোকেরা মোমবাতি বা তেলের প্রদীপ 
ব্যবহার ক'রত। এইরৃপ অস্নাবধা সাঁম্ট হওয়ায় ভারত সরকার 
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পাঠাবার জন্য 


ডেড, 


াবলাতের মুদ্রাকরকে জানালেন যে, তাঁরা যেন দু" আনা দামের 

[টাঁকটাটর রঙ পালটে দেন। তখন মুদ্রাকর হালকা লাল রঙের 
(1)09]] [১170) দ্‌' আনা দামের টিকিট ক'রে পাঠালেন । , সবজ 
রঙের 'টাকটের অসুবিধার কথা যা বললাম, সেই অস্নাঁবধার জন্য 
ভারত সরকার দু" আনা দামেব সবুজ টিকিটাঁট সাধারণ লোকেদের 
মধ্যে বাল করতে বারণ করলেন । কাজেই দু" আনা দামের সবদ্জ 
রঙের টাঁকট মোটেই ব্যবহৃত হয়নি । দু" আনা দামের হাজকা লাল- 
রঙের 1টাকিটাঁট ছাাঁদন বাবহার করার পর ডাক বিভাগ আবার 
অস্যাবধা ভোগ করতে লাগলেন। কারণ, আট আনা দামের 

টিকিটাটও ছিল লাল রঙের। বিশেষতঃ রাত্রতে মোমবাত বা 

প্রদীপের আলোয় তফাংটা ঠিক বোঝা যেত না। ফলে, দু” আনা 

দামের টিাকটাটর রং আবার বদলে গেল। এবারে হ'ল বাদামী 

রঙের (বাফ)। এই রঙাঁটতেও স্ীবধা না হওয়ায় আবার হলদে 

রঙের কবা হ'ল, শেষকালে এটাও কমলালেবু (অরেঞ্জ) রঙে বদলে 

ফেলা হল। 

চার আনা দামের 'টাঁকটের কথা আগেই বলোছ। এট 
কালো রঙে ছাপা হযম়োছল। পরে এই 1টাঁকটাটর রং বদল করতে 
হয়েছিল। কারণ. টাকটাটর রং কালো আর ডাকের মোহরাটিও ছিল 
কালো. কাজেই ডাকের মোহরেব দাগ হালকা করে ফেলে পুনরায় 
ব্যবহার কবা হ'ত। সেই জন্য ডাক বিভাগেব অনেক ক্ষাত হ'তে 
লাগলো, তাই কালো রধাটকে সবুজ করে ফেলা হ'ল। 

১৮৫৫ সালের আগে ভারতবর্ষে যে সব বিদেশ সৈন্য বাস 
ক'রত তাদের চিঠিপত্র তারা বলেতে কিংবা বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে 
কোনও জায়গায় পাঠাতে পারতো 'বনা মাশুলে-এই সুবিধা ১৮ই 
আগস্ট ১৮৫৫ সালে তুলে দেওয়া হ'ল। এরকম চিঠি পান্তাতে হ'লে 
হয় তাদের প্রতি চিঠি পছু ন' পাই নগদ দিতে হ'ত, অথবা আট 
পাই দামের একাঁট টাকিট প্রাতি চিঠিতে মেরে দিতে হ্ত। এই 
সৈন্যদের চিঠি পাঠাবার জন্য আট পাই দামের টাঁকটের স্বান্ট হয়। 
এই টিকিটেও কোন জল ছাপ ছিল না। এর ডিজাইন সম্পূর্ণ 
অন্যভাবে করা হয়, অর্থাৎ আগে যে টিকিটগৃঁলর কথা বলোছি সেই 
গটাকটগুঁল থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকমের টিকিট হয়েছিল এটা। 
এই টিকিটটিও দু" রকম কাগজে ছাপা হয় অর্থাৎ সাদা ও নীল 
আভাযুক্ত কাগজে, আর ছাপাও দু" রং-এ হয়েছিল, যথা নীলাভ 
লাল ও ফিকে বেগুনে (পার্পল ও মভ্‌)। চার আনা সবুজ ও আট 
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মানা লাল রঙের টিকিট ছাড়া পূোন্ত বাঁক সবগ্ীল টিকিটের 
ছু অংশ নিশ্ছিদ্র (1101967601865) অর্থাৎ ১৮৫৪ সালের 
[াকটের মতন তৈরী হয়েছিল । এই াঁকটগুঁলির সবগুলিতেই 
ইস্ট ইণ্ডিয়া পোস্টেজ এবং বিভিন্ন মূল্য লেখা ছিল । 

১৮৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে আবার নতুন করে টিকিট 
ছেপে বিলেত থেকে ভারতবর্ষে এলো। এই টিকিটগলিও 
মেসার্প ডি-লা-রু কোং লিঃ ছাপেন। িকিটগুঁলর মূল্য ও রং 
আগের মতই 1ছল। পার্থক্য ছিল এইটুক যে, আগেকার টিকিটে 
কোন জলছাপ ছিল না, কিন্তু এগ্‌ৃির মধ্যে জলছাপ ছিল। জল- 
ছাপাঁট ছিল একটি হাতনর মাথা । 

এই 1টকিউগুলির মধ্যে মাত্র দু' পয়সা ও দু' আনার টিকিট 
কিছ নাশ্ছদ্র । 11215101205) অবস্থায় এসেছিল। 


১৮৬৩ সালের জুলাই মাসে ভারতবর্ষ থেকে ইংলন্ডে 
আধ আউন্সের একাঁট চিঠি মারসেলিস্‌ থেকে ঘুরে যাওরার জন্য 
ছ,আনা আট পাই ধার্য করা হ'ল। সৃতরাং এই দামের একটি নতৃন 
টিকিট তৈরা করার জন্য বিলেতে আদেশ দেওয়া হ'ল। 

১৮৬৬ সালের মে মাসে কলকাতায় দু'আনা দামের 


দু'আনা দামেব টাকট মজুদ না 
থাকা সে সময ছ'আনা দামের 
“70915151111” টিকিটের ওপর 
' সবুজ বঙে্রকাঁল 'দষে ক'লকাতার 
[ প্রেসে “পোস্টেজ" লেখা টাকট 
ছাপা হয। ওপবে ও নঠচ 
47010121311” বলে যা ছাপা 
ছিল তা কেটে দেযা হয়। 





টিকিট সমস্ত ব্যবহার হয়ে যাওয়ার ফলে এবং দ্‌*আনা দামের 
টিকিট মজুদ না থাকায় সেই সময় ছ'আনা দামের ষে 
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[01181 3111” টিকিট ছিল সেই টিকিটের উপর সবুজ রঙের 
কাল দয়ে "1১0)5%07," গলখে ক'লকাতার প্রেসেই ছাপা হ'ল 
এবং উপরে ও নীচে যে [01617 ও 731]] বলে ছাপা ছিল তা কেটে 
ফেলা হ'ল। এই টাকিট দু” রকম টাইপে ছাপা হ'য়োছল। একটার 
পোস্টেজ ছাপা একট; বড় ও আরেকটার একটু ছোট। এগুলি 
দু'আনা টাকটের বদলে ডাঞ্ মাশুল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 
একাটর ছাপের মাপ তিন মালমিটার এবং অন্যটির দুই । তিন 
মাঁলমিটার মাপের যে টাকটগৃঁল ছাপা হ'য়োছল তার মধ্যে কছু 
টাকট ছাপুতে [গয়ে উল্টো ছাপা হঃয়োছল। 

১৮৬৬ সালে আট আনা দামের টাকটাঁটর 'ডিজাইনও 
বদলে ফেলা হ'ল বটে, 'কন্তু ১৮৮৮ সালেব জানুয়ারী মাসের 
আগে এই টিকিটটর ব্যবহার হয়নি। এই নতুন 1ডজাইনে 
“মহারাণীর মুকুট" সম্পূর্ণ বদলে যায় এবং টিকিটের অক্ষরগূলিও 
আগের চেয়ে কিছু মোটা ছিল। 

১৮৬৬ সালে চার আনা দামের সবুজ টিকিটাট সম্পূর্ণ 
নূতন ডিজাইনে ছাপা হয় এবং ১৮৭৭ সালে এই 1টাকটাট 'রিটাচ 
করতে গিয়ে দুরকম টাকটের সান্টি হয়। যেমন, দ্‌ট টিকিটের 
মধ্যে রাণীর মুখ বদলে যায়। 

দু'পয়সার টিকউটিও "রটাচ' করতে গিয়ে কিছ অদল- 
বদল হয়ে যায় ' যেমন, রাণীর মুখের ফাঁক বেড়ে গেল আর. নাকাঁট 
খুব ধারাল হ'ল। 

১৮৬৬ সাল থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে এই ইস্ট ইণ্ডিয়া 
পোস্টেজ-এ আরও পাঁচাট নতুন টাকট বের হয়। যথা, ন' পাই, 
ছ'আনা. ছ'আনা আট পাই, বার আনা ও এক টাকা_ এই পাঁচটি 
টাকটের মধ্যে ১৮৬৭ সালের মে মাসে প্রথম ছ' আনা আট পাই 
টিাকটটি বের হয়; কিন্তু ১৮৭৪ সালের ১লা এপ্রল এই টিকিটটি 
বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, বিলেতের যে ডাক মারাঁসলিস হয়ে যেত সেটা 
বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই ১৩,৪৬৪ সিট বাড়তি টিকিট নম্ট করে 
ফেলা হল। এই টিকিউটিও কছ্‌ নিশ্ছিদ্র হয়োছল। 

১৮৭৪ সালের ১৮ই জুলাই ন' পাইয়ের িাকটটি বের 
হয়। এই 1টাঁকটের মধ্যে দৃ"ট রং দেখতে পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে 
উত্জবল “মভ্‌” ও হালকা 'মভূ?। কিন্তু একটা মজার কথা হচ্ছে 
এই যে, এই টাকিটাট আসতে দেরণ হওয়ায় পোস্টমাস্টারদের আদেশ 
দেওয়া হ'ল যে, আট পাইয়ের 'টিকিটাট ন' পাই 'হিসাবে বিক্রি করা 
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হোক। এই কারণে খুব সম্ভব আট পাইয়ের 'টাকটের উপর 
"বা" কিম্বা “টব চ 112১" ছাপা কিছু টিকিট দেখতে 
পাওয়া যায়৷ 

১৮৭৪ সালের ১লা সেণ্টেম্বর এক টাকার টাকট বের হয়! 
এটা ছিল স্লেট কালার, অথাৎ কালো রঙের । 

১৮৭৬ সালেব ১৯শে আগস্ট ছ' আনা দামের টিকিট বের 
হয়। এর মধোও দু'টি বং দেখা যায়, অথনৎ আলভ বিস্টার (0011৮ 
13105) ও হালকা বাদামী । এই টিকিটটি খুব অল্পসংখ্যক 
ব্যবহূত হ'য়োহল। 

শেষ টিকিট ১৮৭৬ সালের অক্টোবর মাসে বার আনা 
দামের বের হয় এবং এাট ছিল ভানাসয়ান রঙের । 

[টাকটের কথা হ'ল, িকল্তু এই সময়ে ডাক পাঠানোর 
ব্যবস্থা কিভাবে হ'য়েছিল সে কথাও এখানে কিছু বলা দরকার । 

আগেই জ্ানয়োছ, দ্রাকের মাশুল দূরত্ব হিসাবে দিতে 
হ'ত। কারণ, এই সময় রাস্তা মোটেই ভাল ছল না। ভাল রাস্তা 
বলতে গেলে ভাবতবষে তখন মাত্র কলকাতা থেকে ব্যারাকপুর- 
এটুকুই ছিল ভাল রাস্তা । আর একটি রাস্তার কথা বলা যেতে পারে, 
সেটা তখন গরুর গাড়ীর রাস্তা বই আর িছ নয়। সেটা হচ্ছে 
ক'লকাতা থেকে বেনারস অর্থাৎ গ্র্যান্ড দ্রাংক রোড। 

১৮৫৪ সালের, আগে রাস্তা তৈরীর ভার ছল 'মাঁলিটারী 
বোডের ওপর । ১৮৫৪ সালের পর পার্ক ওয়াক্কস ডিপার্টমেন্টের 
সাঁষ্ট হয় এবং তখন এই রাস্তা তৈরীর ভার পড়ে পপ, ডাব্রউ, ডি'র 
ওপর। তারপর ক্রমশঃ ভাল রাস্তা তৈরী হতে থাকে। এ থেকে 
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, ডাক চলাচল ব্যবস্থা কত কম্টকর 
ছিল। সমস্ত ডাক্ই ডাকহবকরার দ্বারা পাঠানো হ?ত। তাই ডাক 
কিছু বেশ হ'য়ে গেলে খরচের অঙ্কও অত্যাধক বেড়ে যেত। 

রেলগাড়ীর সূন্টি এবং ভাল পাকা রাস্তা হওয়ার ফলে এই 
রেলগাড়র সাহায্যে এবং যেখানে রেলগাড়ী ছিল না অথচ ভাল 
রাস্তা ছল সেই সব স্থানে ঘোড়ারগাড়ীর সাহায্যে ডাক এবং যারী 
যাতায়াত ক'রত। এই সব কারণে ডাক বিভাগে দুরত্ব হিসাবে াঠি 
পাঠাবার আর কোনও প্রয়োজন রইল না। 

এই ডাক বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ছিল রেলওয়ে 
মেইল সারভস। একে বলা হ'ত ত্ীভঁলং পোস্ট আফস বা 
ভ্রাম্যমাণ পোস্টআফস। 
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১৮৬৩ সালের পূর্বে যে ব্যাগগুল ওজনে কম থাক্‌তো 
সেগ্যাল গার্ডের ভ্যান মারফং পাঠান হ'ত। আর যাঁদ ব্যাগগঁলি 
বেশ ভারী হ'ত তখন একটি আলাদা কামরায় পাঠানো হ'ত। কিন্তু 
এর দায়িত্ব থাকতো এ মেইলগার্ডভএর উপর। এই সময়ে রেলের 
মধ্যে চিঠি বাছাইয়ের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। এজন্য প্রাতি ডাক- 
ঘরকে প্রতি ডাকঘরের জন্য আলাদা করে মোড়ক বা ব্যাগ তৈরী 
করতে হ'ত এবং প্রাত স্টেশনে মেইলগার্ডকে এই প্যাকেটগৃলি 
নামিয়ে দিতে হ'ত এবং গ্রহণ করতেও হ'ত। 

কিছাদনের মধ্যেই এইরূপ ডাকের প্যাকেট এত বেড়ে গেল 
যে, মেইল গার্ডএর পক্ষে এই ডাক নামানো-উঠানোর বন্দোবস্ত করা 
খুব কাঠন হয়ে উঠলো। বিশেষতঃ ক'লকাতা থেকে নর্থ-ওয়েস্ট 
ইপ্ডিয়ায় যে ডাক পাঠানো হ'ত সেগুল এলাহাবাদ, কাণপুর এবং 
বেনারস-এ আট কে থাকতো । এইসব জায়গায় ডাক বাছাই ক'রতে 
খুব দের হয়ে যেত, 1কল্তু কোনও উপায় ছিল না। কারণ, তানা 
হ'লে গন্তবা স্থানে সোজা ডাক পাঠানো সম্ভব হ'ত না। 


এই অস্াবধার সাঁন্ট হওয়ায় ১৮৬০ সালে ডাক বভাগের 
ডাইরেক্টর জেনারেল মিঃ রিডেল (1৮11. 1২04৩11) ভারত সরকারের 
কাছে প্রস্তাব করলেন যে. ক'লকাতা থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ 
পোস্টআঁফস (দ্র্যাভীলং পোস্টআঁফস) করা হোক্‌। কন্তু ভারত 
সরকাব এটাতে রাজী হ'লেন না। যাই হোক, ১৮৬৩ সালে রেলের 
মধ্যে ডাক বাছাই করার ব্যবস্থা চালু হ'ল। এটা হ'ল গ্রেট ইণ্ডিয়ান 
পোননসুলার রেলওয়েতে এলাহাবাদ থেকে কাণপুরের মধ্যে। 
এইভাবে আদ্তে আস্তে যেমন যেমন রেলের প্রসার হ'তে লাগলো 
ডাক বভাগও তৈমনি সবন্দোবস্ত কবতে লাগলেন। 


১৮৪৯ সালে ডাক [িবভাগের সঙ্গে রেলেব একটি দ্ান্ত হয়। 
এই চঁন্ততে বল৷ হয় যে, ইস্ট ইপ্ডিয়া রেলগয়েকে সরকারী ডাক, 
সাধারণ ডাক এবং ডাক বভাগের কমচারদের বিনা মাশুলে যেতে 
দতে হবে। ঠিক এই রকম ঢুন্ত 'জ, আই. পি, রেলওয়ের সঙ্গেও 
করা হয়। এই ্রীন্ত নিয়ে শেষ পযন্ত রেল কোম্পানীর সঙ্গে ডাক 
1বভাগের অত্যন্ত মন কষাকাঁষর সন্টি হয়। এই মনোমালন্যের 
ফল শেষ পযন্ত এমন দাঁড়ায় যে, রেল বিভাগ ডাক বিভাগকে কটু 
ভাষায় দোষারোপ করতে লাগলেন। এমন কি, ডাক বিভাগের 
কর্মচারীদের চোর-জোচ্চোর বলতেও ছাড়লেন না। 
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ডাক টিকিটের কথার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবষের সংবাদ 
আদান-প্রদানের আর একাঁট ব্যবস্থা, অর্থাং টোলগ্রাফ কিভাবে 
আরম্ভ হয়েছিল আর তার দ্বারা আমরা কতটা উপকৃত হয়েছি সে 
প্রসঙ্গেও কিছু বলা দরকার। 

লোকে এক সময় ভাবতে শুরু করল, চঠিপন্রে সংবাদ 
পাঠাতে কতই না দেরী হয়। এমন কোন উপায় বার করা যায় না ক, 
যাতে করে এই সংবাদ পাঠাবার সময়কে সংক্ষিপ্ত করা সম্ভব? এই 
চিন্তাধারা নিয়ে ১৮৩৭--৩৯ সালে ডাঃ উইলিয়াম ব্লুক 
ও'শাংগনোৌস নামে একজন মনীষী (জাতিতে আইরিশ ও মোডক্যাল 
কলেজের কোমস্ট্রীর অধ্যাপক ছিলেন) গবেষণা শুরু করলেন, 
ইলেকাট্রক তারের দ্বারা সংবাদ পাঠানো নিয়ে। ১৮৩৯ সালে হীন 
ক'লকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার পযন্তি ২১ মাইল রাস্তায় 
ইলেকার্রক তার স্থাপন করে সংবাদ আদান-প্রদানের পরাঁক্ষায় 
কৃতকার্য হন। 


এই সময় ভারতবর্ষের রাজনোতিক অবস্থা সম্পূর্ণ অদল- 
বদল হয়ে যায়। যে শখ ও মারাঠারা ইংরেজকে মেনে নিতে পারছিল 
না এবং তাদের বাধা সান্ট করাঁছল, শেষ পর্যন্ত তাদেরও প্রাজয় 
ঘটল। ভারতবর্ষে যখন টোলিগ্রাফের পরাঁক্ষা চলছিল, সেই সময় 
ওয়াশংটন-এ শ্যামুয়েল এফ বি মর্স নামে আর একজন মনীষী 
ওয়াশংটন থেকে বালাটমোর পর্ন্তি চাল্পশ মাইল টোলগ্রাফের লাইন 
স্থাপন করেন। যাঁদও এগার বছর আগে এই পরীক্ষার কাজ শেষ 
হ'য়ে যায়, তবুও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অফ িরেকঈরস্‌ 
এগার বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫০ সালে ক'লকাতা থেকে ডায়মণ্ড- 
হারবার পর্যন্ত টোৌলগ্রাফের লাইন খোলবার অনমাঁত দিলেন। 
কাজ শুরু হয় ১৮৫০ সালের &ই নভেম্বর, আর শেষ হয় পরের 
বছরের অক্টোবরে । 


খুবই আনন্দের কথা যে, ডাক টিকিটের িজাইনের ভার 
যেমন বাংলাদেশের শিল্পী নমীরাদ্দনের উপর দেওয়া হয়োছিল, 
সেই রকম প্রথম টোলিগ্রাফ পাঠাবার ভারও পড়োছল একজন 
বাঙ্গাল ভদ্রলোকের ওপব। তাঁর নাম শবচন্দ্র নন্দী (পরে ইনি 
রায় বাহাদুর খেতাব পেয়োছলেন)। নন্দী মহাশয়কে ভার দেওয়। 
হয়োছল ডায়মন্ডহারবার থেকে ক'লকাতায় প্রথম টোলগ্রাফের 
সংকেত দ্বারা সংবাদ পাঠাবার। পরে গরুত্বপূর্ণ টোৌলগ্রাফের 
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লাইনসমূহ স্থাপনের তত্বাবধানে নিয়োজিত হয়েছিলেন তিনি৷ 
ক'লকাতার বড়বাজারের কাছে তাঁর নামে একটি রাস্তা আছে । বিগত 
দনের এই কমাঁ মানুষটির নাম স্মরণেই সেই রাস্তার নামকরণ করা 
হয় শিব নন্দী লেন। 





রায়বাহাদুর িবচন্দ্র নন্দন 


১৮৫১ সালে সরকার সাধারণ লোককে টেলিগ্রাফে সংবাদ 
পাঠাবার অনুমাতি ?দলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অফ 
ডাইরেক্ররস পরে ক'লকাতার সঙ্গে আগ্রা, বোম্বে, পেশোয়ার ও 
মাদ্রাজের টোলগ্রাফ সংযোগ ব্যবস্থার অনুমতিও দিলেন। 


ডাঃ ও'শাংগনোসিকে প্রথমে ভারতায় টেলিগ্রাফের সপাঁরি- 
ন্টেশ্ডেন্ট পদে নযুক করা হ'ল। ১৮৫৭ সালে প্রথম ডাইরেকুর 
জেনারেল অফ টোলগ্রাফস-এর পদ সংন্ট হয়। সে পদমর্যাদাও .ডাঃ 
ও"শাংগনোসিই প্রথম পেলেন! 

টোলগ্রাফের ইতিহাস লেখার প্রয়োজনটুকু পরের প্রসঙ্ঞে 
সুপাঁরস্ফুট হবে। এই ভারতীয় টোলগ্রাফ ডপার্টমেণ্টের দ্বারা কি 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ সংঘাঁটত হ'য়েছিল সেটা আজ প্রায় বিস্ময়ের বস্তু । 

অনেকেই জানেন, ১৮৫৭ সাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক 
আবিস্মরণনয় গুরুত্বপূর্ণ সাল। ১৮৫৭ সালের ১১ই মে সকালবেলা 
ইংরেজ শাসনাধীন্‌ ভারতকে পুনরায় স্বাধীন করবার জন্য সিপাহন 
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গুলি বের হয়োছিল 
যন 


১৮৬০ সাল থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে ইলেকান্রক এবং অন্যান্য টোলগ্রাফের জন্য যে টিকিট 


। ভারতনয় পোস্টাল এন্ড টেলিগ্রাফ-এর শতবারকশ উপলক্ষে এগুলি প্রদর্শিত 


তার কয়েকটি প্রাত 


বিদ্রোহ আবম্ভ হয়। 'এই সিপাহী বিদ্রোহের সংবাদ মিঃ ব্রিয়েন্ডিশ 
এবং মঃ পিলকিংটন নামে দু'জন যুবক িসগনালার 'দল্লা আফিস 
থেকে পঞ্জাবের প্রধান প্রধান জায়গায় টোলগ্রাফের দ্বারা স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হয়ে জাঁনয়ে দেয় যে, মিরাটের 'বদ্রোহীবা যমুনার সেতু পার হয়ে 
দলার বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জনা প্রবেশ কবেছে। 

বিদ্রোহীরা যখন মীরাট থেকে বের হয়ে প্রাত ক্যানটন্‌- 
মেণ্টে ঢুকে ইংরাজদের হত্যা +রাঁছল সেই সময় দিল্লী টোলগ্রাফ 
আফস থেকে একজন বালক কমচারী সাহস করে 'জাঁডাঁসয়াল 
কামশনাব' মঃ মণ্টেগমারীকে টেলিগ্রাফের দ্বারা সেই সংবাদ 
জ্ভাপন করে। 

১৮৫৭--৫৮ সাল পযন্তি টোৌলগ্রাফ ডিপার্টমেন্টের যে 
সাধারণ রপোর্ট বোঁরয়েছে তার মধ্যে টৌলগ্রাফ ডিপার্টমেন্টের 
ডাইরেক্টর জেনাবেল এক জায়গায় লিখেহেন ইলেকাট্রক টোলগ্রাফ 
ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে দিয়োছে। 

টোলগ্রাফ িপাউনেন্ট সিপাহী বিদ্রোহীদের দমন করার 
জন্য কতটা কাজে এসোঁহল তা এ থেকেই বোঝা যায়। 

টোঁলগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট প্রথমে আলাদাভাবে কাজ করছিল । 
ডাক বভাগের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ একেবাবে আলাদা ছিল। 
টোলগ্রাফ 1টাকট বাব হওয়ার আগে ডাক টিকিটের মতই টোঁলগ্রাফের 
মাশুলও নগদ দিতে হ'ত। ১৮৫৬৫--৫৯ সাল পযন্তি টোৌলগ্রাফের 
মাখন হনাবে 'ফসক্যাল' টাঁকট ব্যবহাব করা হ'ত। | 

১৮৬০ সালে প্রথম তিনখানা টৌলগ্রাফের টিকিট বলাত 
থেকে এলো । এগ্‌লি ছেপোছিলেন মেসার্ঁ ডি-লা-বু আণ্ড কোং: 
আর এব দাম ছিল যথারুমে ৪ আনা, ১.৪. টাকা । যে সব জায়গায় 
টোলগ্রাফ আফস ছল না, সে সব জায়গায় ডাকের মারফৎ টোঁলগ্রাফ 
পাঠানোর দরুন দ্‌আনা করে বেশী দিতে হ'তি। তা ছাড়া, এই 
টিকট দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগ টোৌলগ্রাফ ফর্মের উপর লাগিয়ে 
দেওয়া হ'ত আর এক ভাগ যে টোলিগ্রাফ পাণ্াতো তাকে দেওয়া হ'ত 
রাঁসদ ?হসাবে। 

১৮৬৭ সালে বলাত থেকে নতুন ডজাইনের 1টাকট 
ভারতবর্ষে এলো । এই 'টাঁকটউগুঁল '1)০91)16 [7০2700ণ1' নামে 
খ্যাত। টাকটগুঁলর দাম ছিল যথাক্রমে ৪ আনা, ৮ আনা, ১. টাকা, 
২ টাকা ৮ আনা, &. টাকা, ১০. টাকা, ১৬, টাকা, ২৫ টাকা ও &০, 
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টাকা। এই টিকিটগুঁল অবশ্য ১৮৬৯ সালের আগে ব্যবহার করা 
হয়ান এবং পরে প্রায় ২৫ বছর ধরে গল ব্যবহার করা হয়। 

মহারাণী ভিগ্টোরিয়ার টেলিগ্রাফ 1টাকটের পরে অস্টম 
এডওয়ার্ড রাজা হওয়ায় অম্টম এডওয়ার্ডের মূর্ত ছাপা টোলগ্রাফ 
টাকিট ব্যবহৃত হয়। মূল্য কিন্তু পূর্বের মত একই ছিল। শুধু ২ 
টাকা ৮ আনা দামের টিকটাঁট বন্ধ হয়ে ধায় । 


টোলগ্রাফেব শতবর্ধ পর্ণ হওযায 
ভাবত সবকাৰব এই সংস্থাটির 
*মবণার্থে যে দশট াকট বের 


তু কবেন 1১৮৫১১৯৫১৯১) এট 
এ5 141) (১051805 হিসলা তাব অন্যতম । 
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১৯১৩ সালের পরবে টোলগ্রাক টিকিটের ব্যবহাবও বন্ধ 
হয়ে যায়। তার বদলে ডাক টাকিেব ব্যবহার শুবু হয়। 

টোলগ্রাফের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার ভারত সবকার এই 
সংস্থাটর দ্মরণার্থে দুটি টাকা বেব করেন 1১৮৫১১১৯৪৫১) 
এ দু"টর দাম যথাক্রমে দত" আনা ও বাবো আনা । 

ডাক বভাগও ?1সপাহ বিদ্রোহীদের দমনে কতটা সহায়তা 
করোছিল সে কথাও কিছু বল্‌বো। সেই সময় ডাক বভাগ সবে 
গড়ে উঠাছল এবং তাদের আনেক বাধা-বিঘেদর মধ্যে কাজ কবতে 
হাঁচ্ছল.। এতে তাদের বপদও কছু কম ছিল না। 

তখন ভারতবর্ষের ইংরাজ সৈন্যদল ছিল খুব দুর্বল। এ 
ছাড়া ইন্টোলজেন্স 'ডপার্টমেণ্ট অ!ব ট্রান্সপোর্ট িপার্টমেন্টও খুব 
দুর্বল ছিল। সেই জনা কর্তারা ডাক বিভাগের সাহায্য নতে একটও 
কার্পণ্য করেনানি। জানা যায় যে. এই বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে যেসব সহরে ীবপষয় শুরু হয়ৌছল, সেখানকার পোস্ট 
মাস্টাররা কর্তাদের এই বিদ্রোহের সংবাদ জানয়ে দয়োছলেন_- 
1[বশেষতঃ যেসব জায়গায় টোলিগ্রাফ লাইন বিদ্রোহীরা কেটে ফেলে- 
ছিল বা যেসব জায়গায় টোলগ্রাফ লাইন ছিল না। অবশ্য ততাঁদনই 
সেটা সম্ভব হয়োছিল বতাঁদন পযন্ত ডাক বিভাগের যাতায়াতের 
পথ খোলা ছিল। 

[বিদ্রোহীরা বহর জায়গায় ইংরাজ, এ্যাংলো ইশ্ডিয়ান ও 
ভারতাঁয়দের হত্যা করে এবং ডাকঘরগ্ীল লুগপাট করে নেয়। যে 
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সব রাস্তা দিয়ে ডাক যাতায়াত ক'রত সেগ্াঁলও বন্ধ করে দেয় তারা । 

আপনারা আগেই জেনেছেন, সেই সময় ভারতবর্ষের 
রাস্তাঘাট ভাল ছিল না এবং যাতায়াতেরও বিশেষ ব্যবস্থা ?িছু 
[ছল না। সেই জন্য, ডাক বিভাগের যে ঘোড়ার ডাক ও গরুর গাড়ীর 
ব্রেণ ছল, তারই সাহায্যে কর্তারা এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় 
সৈনাদল পাঠাবার সুযোগ পান। 

বিদ্রোহ প্রথম আরম্ভ হয় মীরাটে ১৮৫৭ সালে ১০ই মে। 

১৮৫৭ সালের ১৮ই মে থেকে সমস্ত 'চাঁঠপন্র ও টোঁলগ্রাফ 
ক'লকাতায় ডাইরেক্তাব জেনারেলের খাস দপ্তরে সংগৃহীত হ'তে 
লাগলো । এলাহাবাদ, বেনারস, আম্বালা ও ভারতবষের অন্যান্য 
স্থান থেকে সমস্ত চিঠিপত্র ও টৌঁলগ্রাফ ক'লকাতায় আসতে 
লাগলো । কারণ, ইতিমধ্যে বহু স্থান 1াবদ্রোহঈবা দখল করে ফেলে- 
[ছুল। বিদ্রোহীরা সীতাপুব, ইন্দোর, হাঁরাপুর, কাণপুর, সাহাজাদ- 
পুব. ছ্রায়াবাদ, সাউগড়, শিগোম্বী, হামীরপ,র, জৌনপুব, আঁজমগড় 
এবং এ ছাড়া আবও অনেক জায়গার পোস্ট আঁফিসগ্যাল নম্ট করে 
দয়োছল। 

১৮৫৭ সালের ১৫ই মে নর্থ ওয়েস্ট প্রাভিন্সের পোস্ট 
মাস্টার জেনাবেল তার অধীনস্থ পোস্ট মাস্টারদেব গবুব গাড় 
সংগ্রহ কবতে ানদেশ দিলেন, যাতে ক'রে এক দেশ থেকে অপর দেশে 
সৈন্য পাঠানো সম্ভব হ'তে পারে। 

১৮৫৭ সালের ২ই৬শে মে বেনারসেব পোস্ট মাস্টার 
ডাইবেক্টার জেনারেলকে জানালেন, সৈনা প্রেবণের জন্য ঘোড়া 
পাঠাবার ব্যবস্থা যেন তান করেন। এই সময় ডাইরেক্ুর জেনারেল 
ছিলেন মিঃ বিড্ল. তখন তাঁন শেবঘাঁটতে তাঁবু কবে বাস 
কবাঁছলেন। তান ১৮৫৭ সালের ৩০শে মে ভারত সরকারকে 
জানালেন যে. বাণশগঞ্জ ৫থকে বেনাবস পযন্ত গরুব গাড়ীর দ্বারা বিনা 
বাধায় 1তাঁন একশোজন লোবের যাতায়াতের বারস্থা করতে 
পেবেছেন। আরও জানালেন ঘষে ছাগ্পাল্ন জোড়া ষাঁড় এক এক স্থান 
থেকে অপর স্থানে বদল কে শেবঘা9 ও বেনাবসেব মধ্যে যাবার 
ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ছে । 

নর্থ ওয়েস্ট প্রাভিল্স ও অযোধ্যাকে এই দ্রোহের ঝাঁজ 
সব চাইতে বেশ ভোগ করতে হয়ৌছল। এই সব জায়গায় প্রায় সমস্ত 
পোস্ট আফিস ও ডাক চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে গিয়োছল। 

যেমন যেমন ইংবাজেরা ববদ্রোহ দমন করতে পেরেছিলেন 
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তেমন তেমন আবার" পোস্ট অফিসগুলিও খোলা হ'তে লাগলো । 
এই সময় অযোধ্যা ও বুন্দেলখণ্ডের পোস্ট আঁফসগুলি প্রায় এক 
বছরের ওপর বন্ধ ছিল। 

[সপাহী বিদ্রোহের সময়ের একাঁট ছোট্র মজাব গল্প বাঁল-- 
শক ক'রে একটা সামান্য ডাকাটাকট একটা সৈন্যদলকে বাঁচয়ে 
দয়োছল। গল্পাট এই £ 

বিদ্রোহ যখন চরমে ওঠে, সেই সময় কয়েকজন ইংরাজ সৈন্য 
কোনও এক জায়গায় লুকিয়ে থাকে । তারা তিল তিল করে ভাবছে 
যে, যে কোনও সময় বিদ্রোহীরা এসে তাদের হত্যা করবে এবং অন্য- 
1দকে ভাবছে ?ক উপায়ে তাদের দলকে সংবাদ পাঠঠানো যায়, যারা 
এসে উদ্ধার করবে। বিদ্রোহীরা তাদের ঘিরে রয়েছে । সংবাদ 
পাঠাবারও কোনও উপায় নেই। এমন সময় তাদের মধ্যে একজনের 
কাছে চারাট চার আনা দামের াঁকটের ব্লক অর্থাং চারখাঁন টিকিট 
ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সোৌনকাঁট এই 'টাকিটের ব্রকের পেছনে 
সাংকেতিক চিহশ একে একজন ভাবতীয় বিশ্বস্ত আদর্ণালীব দ্বাবা 
অপর তাঁবুতে সেগুলো পাঠাতে সক্ষম হয়। বিদ্রোহীরা এই দেশীয় 
লোকটিকে মোটেই সন্দেহ করোন, কারণ তাব কাছে কিছুই পাওয়া 
যায়ন। এই টিকিট অপর তাঁবুতে এসে পৌছতে তাঁবা এ 
সাংকেতিক চিহ!/ দেখতে পেয়ে এই দলাঁটকে উদ্ধাব কবে। চা 
লেখবার জন্য যাঁদ এই টিকিউগুঁল না থাকতো তা'হলে কে জানে, 
এই সৈন্য দলটির ক্ষু্ধা-তৃষণায় কিম্বা বিদ্রোহীদেব অস্ত্রের আঘাতে 
মৃত্যু হ'ত 'কিনা। 

ডাকঘর মারফৎ টাকা-কাঁড় পাঠানো 

টোলগ্রাফে সংবাদ আদান-প্রদানের কথা কিছু বলেছি। 
এবার ডাকঘর মারফৎ টাকা-কাঁড় পাঠাবার যে ব্যবস্থা হয়োছল সে 
প্রসঙ্গে বল'বো। 

ডাকের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে ডাক বভাগের কর্তাবা 
দেখলেন, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টাকাকাঁড় পাঠাবার ব্যবস্থা 
তেমন নেই । আর যা ছিল, সেও তেমন সাুঁবধাজনক নয়। 

১৮৮০ সালের আগে সরকার তাঁদের ট্রেজারী মারফৎ 
টাকাকাঁড় পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ব্যবস্থাকে বলা হ'ত 
হুণ্ডি প্রথা বা "বল অব এক্সচেপ্ত।" এই হাঁণ্ড এক বছর পযন্ত 
ভাঙ্গানো যেতে পারতো । আর. এক ট্রেজারী থেকে অপর ট্রেজারীর 
ওপর টাকাকাঁড় দেওয়ার ক্ষমতা ছল এই হূল্ডির। 
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ভারতবর্ষে তখন এ কাজের জন্য আপস ছিল মান্র দু'শো 
[তরাশাটি। ফলে, এই ব্যবস্থা বেশ দিন সচল রইল না এবং শেষ 
পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হ"ল। 

১৮৭৮ সালে ডাক বভাগের ডাইরেক্টার জেনারেল ছিলেন 
মঃ মনাটিথ্‌ (1৬11. 1৬101705207) 1 তানি সরকারের কাছে ডাকঘর 
মারফৎ টাকাকাঁড় পাঠাবার ব্যবস্থা করাব প্রস্তাব করলেন। ১৮৭৯ 
সালের ২৭শে নভেম্বর সরকার তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেন, যাঁদও 
কম্পন্রোলার জেনাবেল এ সম্বন্ধে আপাতত করোছলেন। এই সময়েই 
মাঁণ অডণরের স্াম্ট হয়। তখন পাঁচশোট ডাকঘরের মারফং তিনি 
টাকাকাঁড় আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। প্রথম মাঁণ 
অর্ডার চালু করা হয় ১৮৮০ সালের ১লা জানুয়ারী । 

এখন যেমন মাঁণ অর্ডার পাঠাবার জনা খরচা (৫013010)151017) 
নগদ দেওয়া হয়, তখন কিন্তু সে বকম ছিল না। এই সময় মাঁণ 
অডার ফর্মএর পেছনে সেই দামের ডাক টাকিট লাগয়ে দিতে 
হ'ত। তখনকার মাঁণ অড্শাবের হাব [ছিল 8 


১০২ চাবা পযন্ত রঃ /০ 
১৯২ 9 থেকে ২৫. পথ নতি ও 7 1০ 
২৬, 60৬. রঃ ০ 
৫৯. ঘি . ০ 
৭৬. ৯009২) না 
১০১. ৯২৫২ ১1০ 
১২৬. 1১৫0২ ১০ 


১৫০. টাকার ওপব মাঁণ অঙাব পাগ্ানো যেত না। বাইবেও অনেক 
দেশে মাণ অডাব পাঠাবার বাবস্থা ছিল এই সময় । যেমন যুক্তরাজ্য, 
কানাডা, জামাণশ, বেলাজ্য়াম, লাক সেমবার্ হেলাগোল্যান্ড, 
নেদাবল।।্ড, সুইদ্গাবল্যা্ড, ডেনমার্ক ও ইতালী। এই সব দেশ- 
গীলতে ১০ পাউন্ড পযন্ত পাঠানো যেত। তাদের মাশুলের হার 
[ছিল £- 


২ পাউণ্ড পযন্ত টি ও রি 
৩ " থেকে ৫ পাউন্ড পর্যন্ত রর ৯, 
৬ "এ পাউন্ড পষন্তি : ৯০ 
৮”. " ১০ পাউন্ড পষন্তি - 


শুধু মাল কানাডার হার ছিল পৃথক । কানাডার পাগ্ঠাতে 
হ'লে এই হারের 'দ্ধগূণ লাগতো । 
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টেলিগ্রাফ মণি অর্ডার 

১৮৮৪ সালে টোলগ্রাফ মাঁণ অর্ডারের স্টি হয়। মাঁণ 
অর্ডারের হার ছাড়া টেলিগ্রামের জন্য দু" টাকা করে বেশ দতে হ'ত 
এই নতুন ব্যবস্থায় টাকা পাঠাতে হ'লে। এই কাঁমিশন বা মাশুলের 
হার এত বেশী ছিল যে, সরকার দেখলেন, ছ'শো টাকা পযরন্তে 
টেলিগ্রাম মাণ অডণরে নিরাপদে পাঠ!নো সায়। কিন্ত এতে একটু 
গোলমালের সাঁম্ট হ'ল। কারণ সাধারণ মাঁণ অর্ডারে মাত্র দেড়শো 
ঢাকা পাঠানো যেত, আব টোলগ্রাম মাঁণ অডণরে পাঠানো যেত ছ'শো 
টাকা। তা ছাড়া আইন ছিন যে একই লোককে [দিনে চারটের বেশ 
মাঁণ অর্ডাব পাঠানো যাবে না। এর দ্বারা দেখা গেল, সেই আইনের 
বাধাঁট কার্যকরা হচ্ছে না। কারণ টোলিগ্রাম মাঁণ অর্ডাবে ছ'শো অথবা 
তদুধের্ব টাকা পাঠানো যাচ্ছে । শেষ পযন্তি ১৮৮৯ সালে এই আইন 
তুলে দেওয়া হ'ল এবং ব্যবস্থা করা হ'ল যে. দেড়শো ঢাকা থেকে 
ছ'শো টাকা পর্যন্ত মাঁণ অর্ডারে পাঠানো এবং একই লোককে 
যতগ্াল ইচ্ছা মাণ অর্ডার করা চলবে । সঙ্জো সঙ্গে মাশুলের 
হারও বদলে দেওয়া হল। যেমন-_ 


১০. পযন্তি | ৰ ০ আনা 
১০২ থেকে ২৫. পযন্ত ৰ 1০..." 
প্রতি ২৫. অন্তব 1৭." 


১৯০২ সালের ১লা এাপ্রলে সকল দক থেকে সরকারেব 
উপর চাপ পড়ল যে. পাঁচ টাকা পরযন্তি মাণ অর্ডারের মাশুলেব হার 
কামিয়ে দেওয়া হোক. কর্তৃপক্ষ সেই জন্য পাঁচ টাকা পরন্ত মাণ 
অডণরেব মাশুল এক আনা করে দিলেন। 

পোন্টাল সোঁভিংস ব্যাঙ্ক 

এই সময় আমাদের দেশে নিবাপদে টাকাকাঁড় জমাবান মত 
ব্যাঙ্ক জাতীয় কোন প্রাতম্ঠান ছিল না। দেশেব লোকও এই সময় 
খুব গরীব ছিল। আর টাকা রাখার সাবধা না থাকায় যা কিছু 
জমাতো সেটা নগদ নিজের ঘরে রেখে দিত। ফলে, সেই সময় চোর 
ডাকাতের প্রাদুভভাবও বেশী ছল। এই সব দুষ্ট লোকেরা যাঁদ 
জানতে পারতো কারও ঘরে কিছু সাত আছে, তবে তা লুটপাট 
করে ?নত। 

ঠিক এই সময় ভাবত সরকার সোৌঁভংস বাঙ্কের প্রবর্তন 
করেন। তনাঁট প্রোসডেন্সী টাউন অর্থাৎ ক'লকাতা, মাদ্রাজ ও 
বোম্বেতে এই সৌভংস ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ হ'ল। ক'লকাতায় 
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১৮৩৩ সালে, মাদ্রাজে ১৮৩৪ সালে ও বোম্বেতে ১৮৩৫ সালে। 
দেশী-বিদেশী সকল লোকই এই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখতে 
পারতো । এর জন্য সরকার কিছু সূদের ব্যবস্থাও করেছিলেন । 

১৮৬৩--৬৫% সাল পরধন্তি সৌভংস ব্যাঙ্কের ভার 
প্রোসডেন্সী ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত ছল। এই সৌভংস ব্যাঙ্ক চালাবার 
জনা প্রাতাঁট প্রোসিডেন্সী ব্যাঙ্ক ানজ নিজ আইন প্রবর্তন করেন। 
সর্বপ্রথম পাঁচশো টাকা পযন্তি জম; রাখা যেত এই সৌভংস ব্যাঙ্কে। 
পাঁচশো টাকা পেশছে গেলেই এই টাকাটা সরকারী লোনে প্রবর্তন করা 
হ'ত। তাবপর তিন হাজাব টাকা পযন্ত জমা রাখার কাঁস্ত বাঁড়য়ে 
দেওয়া হ'ল এবং এর জন্য শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদেরও ব্যবস্থা 
কবা হ'ল। 

1কল্ত পরবে দেখা গেল, অনেকে পরো টাকাটা একসঙ্গে জমা 
[দতে লাগলেন। কাজেই আইন প্রবর্তন করা হ'ল, একজনের নামে 
বছবে পাঁচশো টাকাব বেশী জমা দেওয়া চলবে না। 

১৮৭০ সালে ভাবতবর্ষেব সবর (ক'লকাতা, মাদ্রাজ ও 
বোম্বে প্রোসডেন্নী ছাড়া) ডাস্ট্রক্ট সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা হ'ল 
এবং ধার্য কবা হ'ল যে. বছবে মোট তিন হাজাব টাকা পযন্ত জমা 
বাখা যাবে। এব জন্য সুদ ধার্য করা হ'ল শতকবা তিন টাকা বার 
আনা হিসাবে। 

১৮৭৯ সালেব 'ডসেম্বর মাসে ডাস্ট্র্ট ও অন্যান্য সৌভংস 
বাত্কেব জন্য আবার আইন প্রবর্তন করা হ'ল। তাতে মোট জমার 
পাঁবমাণ ধার্য হ'ল পাঁচ হাজার টাকা পযন্ত, আব সুদ 'স্থর হ'ল, 
9%৮ পাই | কারণ, শিক এই সময় সাধারণ ন্যাঞঙ্কেব সন্টি আরম্ভ 
হয়োছিল। তা ছাড়া বেশ সুদেব আকর্ষণে অন্য বাঙ্কে যাতে লোক 
না যায় সেই জনাই এ ভাবে সদেব হার বাড়ানো হয়োছল। 

১৮৮০ সালে পুনবার মোট জমার টাকাটা [তিন হাজার 
ক'বে দেওয়া হয় আর সুদের হারও করা হয় শতকরা তিন টাকা 
বার আনা হসা'ব। 

ঠিক এই সময় ইংল্ডে যেমন পোস্ট অফিস সৌভংস ব্যাঙ্ক 
ছিল, ভারতবর্ষেও সেইরূপ পোস্ট আঁফস সোৌভংস ব্যাংক খোলার 
প্রস্তাব কবা হয়। এই প্রস্তাবের বরুদ্ধে কম্পট্রোলাব জেনারেল 
বিশেষভাবে আপাত্ত তোলেন। 

[কল্তু শেষ পযন্ত ১৮৮১ সালে ভারতবর্ষের সব জায়গায় 
পোস্ট আফিস সেভিংস ব্যাংক খোলা হ'ল । খোলা হ'ল না শুধু 
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ক'লকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ হেড কোয়ার্টার স্টেশনগাালতে। 
ডাইরেন্ুর জেনারেল ইচ্ছা ক'রলে মাদ্রাজে পোস্ট আঁফস সোৌভংস 
ব্যাংক খুলতে পারবেন বলে ঠিক করে দেওয়া হ'ল, কিন্তু সেটা হেড 
কোয়ার্টার্সের পাঁচ মাইলের বাইরে হওয়া চাই। এর ফলে ভারতবর্ষে 
১৯৭টব জায়গায় ৪২৪৩ সোভংস ব্যাঙ্ক খোলা হ'ল। তখন 
স্থর করা হ'ল যে, মামানতকারীরা চাব আনা পরন্তি এ ব্যাঙ্কে 
জমা দতে পারবেন, আর মাসে প্রাতি পাঁচ টাকায় তিন পাই ক'বে 
সুদ পাবেন। আবওস্থব হ'ল যে, এই পোস্ট আফস সোভংস 
ব্যাঙক-এর মারফৎ আমানতকারীরা গভর্ণমেণ্ট 'সাঁকউীরাট ?কনতে 
পারবন। 

প্রথম বছরেব শেষে কাজ করবে দেখা গেল যে, সমগ্র 
ভারতবর্ষে ৩৯১২১ জন লোক টাকা জমা দয়োছিল,. আর মোট 
টাকা জমা পড়োছিল ১৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭ শত ৯৬ টাকা। 

১৯৮৮৬ সালেব ১লা এপ্রল 1ডাস্্রক্র সোঁভিংস ব্যাঙ্ক বন্ধ 
ক'রে দেওয়া হয়। সেখানকার জমা টাকা পোস্ট আঁফষস সোঁভিংস 
ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দেওয়া হ'ল। কন্তু স্থানীষ গভর্ণমেণ্ট সোঁভিংস 
বাঙ্কগুীল ১৮৯৬ সালেব ১লা অক্রোবর পযন্ত প্রোসডেশ্সা 
ব্যাত্কের হাতে থেকে গেল। এগ্ীল ক'লকাতা ও মাদ্রাজে হীতমধেই 
কাজ করাছুল। 


১৯০৪ সালে দেখা গেল যে. সবকাবের তহাঁবলে ১১ কোটি 
৩০ লক্ষ টাকাব ওপর'জমা পড়েছে । এতে গভর্ণমেন্ট অজ্ঞাত ভীত 
হলেন, কারণ তাঁরা ভাবলেন, হঠাত যাঁদ আমানতকাবীরা তাঁদের 
টাকা তুলে নেন তাহলে সবকারেব খুব াবপদ হবে।  এইজন। 
সরকার একাঁট আইন প্রবর্তন করলেন। সকলকে জানিয়ে ?দলেন, 
যারা ৬ মাসের আগে এবং নোঁটশ না 'দয়ে টাকা তুলবেন না তাঁদের 
শতকরা টাকা হারে সুদ আরও বেশী দেওয়া হবে। এব দ্বারা দেখা 
গেল, যাঁরা অল্প টাকা জমা রাখতেন তাঁদেব কোনও লাভ হ'ল না। 
আর যাঁরা বেশ টাকা জমা রাখতেন, তাঁদেরও এই অল্প সূদে ছ' 
মাস টাকা নয়ে আটকে থাকাটা মোটেই সাীবধাজনক মনে হ'ল না। 
তা ছাড়া সরকারের পক্ষেও এর হিসাব 'নকাশ রাখতে যে মেহনৎ 
এবং খরচ হ'ত তাতে তাঁদেরও কোন লাভ হয় না। তাই ১৯০৮ 
সালে এই আইনটি তুলে দেওয়া হ'ল। যাই হোক, পোস্ট আফস 
সেভিংস ব্যাঙ্ক সাধারণ লোকের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। 
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ভারতবষের প্রথম পোস্ট কার্ড 

১৮৫৪ সালে প্রথম ডাক 1টাকট বের হয় এবং একাঁট চা 
পাঠাতে হ'লে দু" পয়সা, এক আনা, দু' আনা বা চার আনা 
খরচ হ ত। 

সরকাব দেখলেন, সাধারণ লোকের পক্ষে আরও কম খরচে 
সংবাদ পাণাবার 1ক বাবস্থা করা যায়। তখন তারা ?ঠক করলেন যে, 
যাঁদ এক পয়সা দামেব পোস্ট শডেরি ব্যবস্থা করা যায় তাহলে 
সাধাবণণ লোকের উপকার হবে। এই শিচন্তাধারা ানয়ে তাঁরা ভারভ- 
বষে প্রথম পোস্ট কাড' চাল; কবেন ১৮৭১৯ সালে। 

এই প্রথম পোস্ট কার্ড যে অমতবাজার পান্রকাতে 
তৎকালীন সম্পাদক মহাজ্বা শাশবকুমাব ঘোষ এক মন্তব্য প্রকাশ 
কবেন। এই মন্তবাঁটি ১৯৮৭৯ সালের ১৮ই জুলাই তাবখের 
কাগজে বের হয়! মন্তন্যাট এই £-- 
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| “ভারতবর্ষের সর্বত্র এখন পোস্ট কার্ড ব্যবহারের একটা 
হব্জন্গ পড়ে গেছে। পোস্ট কার্ডের 'বষয়বস্তু যাতে অপরের 
বোধগম্য না হয় সেভাবে লিখতে গিয়ে অনেকে আগাগোড়াই সেটা 
দর্বোধ্য করে ফেলছেন। কেউ কেউ আভাষে মনোভাব ব্যস্ত করছেন 
যার ফলে, শুধু ডাক বভাগীয় কেরাণী বা 'পওনের কাছেই নয়, 
যাঁকে লেখা হচ্ছে তার কাছেও সেটা দুর্বোধ্য হয়ে পড়ছে । কারো 
ধারণা, ডাকে বা বেসরকাব হরকরাব মারফৎ প্রেরণের যাবতীয় চিঠি 
পোস্ট কার্ডে লিখতেই হবে বলে সবকারের হুকুম । কাজেই এমনও 
দেখা যেত, নাদ5সনুদুস অজ্ঞ জাঁমদার--যাঁদও অপাঁরসীম রাজভন্ত 
এবং আইন অনুবন্ত--গ2াট দশেক পোস্ট কার্ডে চিঠি লিখছেন তাঁর 
দেওয়ানের কাছে-দু'টো একটায় তাঁর গুরুগম্ভীব বন্তব্য খে শেষ 
ক'বে ওঠা যাচ্ছে না। কেউ আবার পোস্ট কার্ডে চিঠি লিখে সেটা 
খামে পুরে পোস্ট করবাব আগে তাতে দু'পয়সার স্ট্যাম্প এক্টে 
দচ্ছেন। এই পর্যায়েব লোকেরা স্বভাবতঃই সরকারের ববেচনাশন্য 
অন্যায় চাঁহদার ববুদ্ধে সবগরম আভযোগ তুলছেন, আর যে 'দাঁশ 
কাগজগ্লো বাজদ্রোহজনক লেখায় অভাস্ত তাঁবা এই লাভজনক 
কৌতুকে গা চেলে দেবাব সুযোগ ছাড়ছেন না। কন্ত ?বষম 
মুশকিল দাঁড়য়েছে, পোস্ট কার্েব কোন দিকে ঠিকানা লিখতে 
হবে সেটা লোককে শেখানো এবং আমান্দর ি*বাস, এ বিষয়ে সঠিক 
অবাহত হ'তে তাদের বসুর কয়েক লাগবে । িন্তু ভুল দিকে ঠিকানা 
যা লেখাই হয়, সাতাই ক কিছু এসে যায় তাতে ১ আমাদেব তো 
সনে হয়, বাাটশেব জ্ঞানদী্ত শাসনাধশন ভাবতবাসব যে দিকে 
খাশ সে দকেই ঠিকানা লেখার সুফোগ-সৃবিধে থাকা উচিত। |" 


মহারাণশ [ভঙ্টোরযার 'হীণ্ডম্লা পোস্টেজ' ছাপা টিকিট 


আম পূবেহ বলেছি, মহারাণী ভিক্টোরয়াকে ১৮৭৭ 
সালের ১লা জানুয়ারী 'এমপ্রেস অব ইণ্ডিয়া' ব'লে ঘোষণা কবা 
হ'ল। যাঁদও ১৮৭৭ সালে তাঁকে বাণী ব'লে ঘোষণা করা হয় 
তথ্থাঁপ ডাকা টাকটে প্রাষ পাঁচ ব্র্ছর পবে তাঁর চেহাবা বদল করা হয়ে- 
ছিল। ১৮৮২ সালে ড-লাসু কোং কাছথেকে নতুন করে 'ট্াঁকট 
ছেপে এলো । পর্েব টাকটে বে 'ইণ্ট ইীণ্ডয়া পোন্টেজ' লেখা ?ছল 
সেটাকে বদলে 'হীন্ডিয়া পোজ্টেজ' করা হ'ল, আব পরে ষে জলছা্প 
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মহাব'ণস ভিক্টোরিষার ইাণঙ্যা পোস্টেজ' ছাপা টিকিট। এই 191কট 

গলিতে পাঁচমুখওযালা তারার জপ-ছ্াপ ছিল । শেষেবাঁট ছ'আনা দামেব 

একাট 1টিকিটব ডিজাইন। কিল্তু এটা ভিক্টোরিযাব সময ব্যনহাব কৰা 

হযাঁন। পরে এই ডিজাইন »স্তম এডওযাডেব াকিটেব সগষ 
ব্যবহাব কবা হয। 


৭৬ 


ছল হাতার মাথা তার পারবর্তে পাঁটমুখওয়ালা তারার জলছাপ 
দেওয়া হ'ল । তনাট নতুন টাঁকটের সাঁন্ট হ'ল, সোট হচ্ছে ৬ 
পয়সা, ৩ আনা এবং ৪ই আনা। এ ছাড়া পৃবেবধ যে বার আনার 
টাক) ছল তাব দাম ঠিকই বইল, শুধু সাদা কাগজের বদলে রঙ্গীন 
কাগজ ব্যবহার করা হ'ল। এ ছাড়া রঙেও কিছ তারতম্য হয়েছিল । 
আধ আনার 1টাকটাট 'গ্রণ' থেলে 'বুগ্রীণ' করা হ'ল, ন' পাইয়ে 
টাঁকটাট গোড়ায় 'রোজ' কলারে হয়; পরে সেটাকে বদলে 
.$10111700 0210106 করা হয়। ১৮৯৬ সালে এই ন' পাইয়ের 
টাঁকটাট বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় কাবণ, সৌনকদের চিঠির মাশুল 
যেটা ন' পাই ছিল সেটাকে এক আনা করে দেওয়া হয়। প্রথমে এক 
আনাব টাকটের রং ছিল 730৬1 1১011, পবে তাব রং বদলে 
1১101) করা হল। আর. ছ' পয়সার টিকিট 'সাঁপয়া রঙের 
হয়োছল। দু" আনা দামের যে টাকট ছিল সেটার ভেতরও 





মৃহাবাণী [ভিক্টোবযাব 'ইপ্ডিয়া পোস্টেজ' সাড়ে চার আনাব ওপব ২ই আনা এবং 
ছাপা ছ'পষসা ও দুটাকাব টাক দু'প্মসাব ওপব ই ছাপা টাকি 


দু'টো রং ছিল যথা] 1010৩ এবং [১11০ 0106. তিন আনা 
দামের টাক প্রথমে ()1217000 €9109-এ হয় এবং শেষে সেটাকে 
13109৮৮1) €)121780-এ বদলে দেওয়া হয়। চার আনা দামের টিকিট 
গোড়ায় 0)11৮-$7৩7 ও পরে )1910-97-601) হয়। ভারতবষ 
গেকে ইংলন্ডের মাসুল সাড়ে চার আনা ধার্য হওয়ায় ৪ই আনার 
একখানা 1টাকটের সান্ট হয় এবং এর বংছিল 61104 27061. 
ছ"' আনা দামের একটি 1টাকটের ডিজাইন তৈর+ হয়: কিন্তু সেগা 
ব্যবহার করা হয়ন। পরে এই ভিজাইনাঁট সপ্তম এডওয়াের 
1টাকটের সময় বাবহার করা হয়। আট আনা দামের একাঁট 1টাকট 
হয়েছিল, এটারও দু "ট রং ছিল-__একাঁট 120৮০ এবং অন্য 


৭৭ 


[)0]] ৪০০: পরে ৬৭1০% রঙেও রোৌরয়োৌছল। বার আনা 
দামের কিউট রঙ্গীণ কাগজে ছাপা হয়। টাকটের রঙ ছিল 
1১101 02 [২০০। এক টাকার টাকট জাগেকার মতনই 'শ্লেট 
রঙের ছল। এই 'টাকটাটর সম্বন্ধে একটি অদ্ভূত ঘটনা ঘটে। 
একাট স্যাকরা এই এক টাকার 1টাকটের একটি ছাঁচ তৈরী ক'রে এমন 
সুন্দর ভাবে টাকট ছেপোঁছল যে. এই জাল টাকিটাট আসল টাকট 
যত টাকায় বক হয়েছিল তার চেয়েও অনেক বেশ টাকায় বিকী 
হয়। এই কারণে এ এক ঢাকাব টাঁকিটাটি ১৮৯২ সালে দু" রঙ্গে 
হাশপা হয়। এঁটর ভেতরও দ্‌' রকম বং ছিল। একাঁট (37:50)3 
এবং 1২০১৩ আর অপরাঁট ছিল 031০০ এবং ৬1011176 
(8111)11)০1 ১৮১৯১ সালেব লা জানুয়ারশ ভাবতবর্ষ থেকে 
ইংলণ্ডের চিতির মাশুলের হাব কমিশে সাড়ে চার আনা থেকে আড়াই 
আনা করা হয়। কাজে কাজেই, সাড়ে চার আনাব যে টাঁকট ছিল 
তার ওপরে ২ই আনা ছেপে ব্যবহার করা হয়। পরে ২ই আনার 
একাঁট টিকিট বের হয় এবং তাবও দু"ট রং ছিল--একাঁট %০110৬ 
876০1. এবং অপরটি 73106 3০০1) 1 





১৮৯৫ সালের ৯লা সেপ্টেম্বর দহ" টাকা. তিন ঢাকা এবং 
পাঁচ টাকার 'টাঁকিট প্রথম বেব করা হয়। এই টাঁকটগাীল দু" রঙে 
ছাপা হয়। দূ" টাকার টাকটের দুটি 'শেড' ছিল 
_-€811001179 %6110৬৮ 1310৬1 এবং €1111)1161319 ৬1 [তন 
টাকার টিকিট ছল 1370৬ এবং (১:০৫, আর পাঁচ টাকাব টিকিট 
ছিল |10:710)9111)6. এবং ৬1০]1৬1 এই চিকিউগ্াাীল সাধাবণ 
টাকটেব চেয়ে বেশ বড় ছিল। 


১৮৯৮ সালে রোৌজন্টাড খবরেব কাগজেব ডাকের হাব 
কাঁময়ে দেওয়া হল। দাম ধার্য করা হ'ল ই আনা। এই ই আনার 
[টীকটের চাঁহদা মেটাবার জন্য সেই সময় যে দু" পয়সার টিকিট 
[ছল তার ওপর ই আনা ছেপে ব্যবহার করা হয়োছল। 


৯৮৯৯ সালে এক পয়সার টাঁকট বার করা হ'ল। তার 
রংঁছল (81770106 এবং এর িজাইনটি দু" টাকার 1টাকিটের 
অনুরূপ ছিল বটে, কিন্তু দু" টাকার 1টাকটের মত বড় ছিল না__ 
সাধারণ টিকিটের সাইজ ছিল। 


৭ 


১৯০০ সালে পোম্টাল ইডীনয়ন-এর সদস্যভুন্ত দেশগীলর 
অনুরূপ পাঁচটি টাকটেব রং বদলে দেওয়া হ'ল। যথা-- 


১ পয়সার টিকিট 08100176 থেকে ০৩ 

২ পযসার [টাক)_ 13185 062 থেকে 3০110+-71607] 

১ আনার টাকউ__ 121 থেকে 08]0176 

২ আনার 1টাকট-_- 1318৩ থেকে 25816 ৬1010, 1৬1711$৩ 


২ই আনার 1টাঁকট-- ১/০|1০৮/-০৪া। থেকে ঢ]1010806 


সপ্রম এডওয়াডের 1টাঁকট 


মহারাণী 1ভিক্টোরয়ার মৃত্যুর পর রাজা হন সপ্তম 
এডওয়ার্ড। ১৯০২ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে সপ্তম এডওয়াডেরি 
ছাঁব ভারতবর্ষের ডাক টিকিটে ব্যবহার করা হয়োছিল। এইসব 
টাকটের রঙ ছল শহাবাণী ভিঙ্োরয়ার টাঁকটেব অনুরূপ | 
মহারাণ ভিক্টোরিয়ার সবচেয়ে বেশশ দামের টিকিট ছিল পাঁচ টাকার, 
কন্তু সপ্তম এডওয়াডের সময় আরও গতিনাঁট বেশন দামের নতুন 
টাঁকট বেব হয়। এগাঁল ছল দশ টাকা পনের টাকা ও পরচশ টাকা 
দামের। কম দামের টিকিটের মধ্যে মহারাণী ভিক্টোবিয়ার ট্রাীকট 
তৈরী করার জন্য ছ' আনা দামের 1টাকটের যে ডিজাইন টি ছিল তা 
সপ্পম এডওযার্ডের ছ' আনা দামের 1াটাকিটে ব্যবহার করা হয়োছল। 
মহাবাণী ভক্টোরিয়ার 1টাঁকটের সঙ্গে সপ্তম এডওয়াডের টাকটের 
তফাৎ ছিল এই যে, মহারাণী ভিক্টোরয়ার টিকিটে কোন মুকুট 
(00৬৬7) ছিল না; ?কন্তু সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রত্যেকাট 1টাকট 
মুকট-চাহ্/ত 1ছুল। 


১৯০৫ সালে এক পয়সা দামের টিকিট ফ্যারয়ে যায়। 
তাই দু" পয়সা দামর টিীকটের উপর "ই" ছেপে বাবহাব করা 
হয়োছল এক পয়সার টাঁকিট হিসাবে । 


মহারাণ | [ভক্টোিয়া় আমল থেকে ৭ম এডওয়ােরি রাজত্ব- 
কালের ১৯০৬ সাল পধযন্তি রোঁভাঁনউ'র জন্য আলাদা 1টাঁকউ 
ব্যবহার করা হ'তি। 1কন্তু এই সময় থেকে দু" পয়সা ও এক আনা 
দামের “ইণ্ডিয়া পোস্টেজ এণ্ড রেভিনিউ" লেখা টিকিট বের হয়। 
এই দু"ট টাকট ডাকের ও রেভিনিউ'র জন্য ব্যবহার করা হ'ল। 
তখন থেকে রেভিনিউ 1টাঁকটের প্রচলনও বন্ধ হয়ে গেল। 


5৯) 


টি 
» স্কিত (কক্ষ বান কথ ভক্ত ০ ত্। 





তম এডওয়াভেব 'হীণ্ডিয়া দু" পযসাব ওপর 
পোস্টেজ এণ্ড বোভানউ' ছাপা ৯ ছাপা টাকউ 
দু'পযসা ও এক আনাব ি?কট 





সপ্তম এডওযার্ডের "ইন্ডিয়া পেস্টেজ' ছাপা ১০৬ ১৫, ও ২৫ 
* দামের কউ 





শত 


ম্হারাণশ ভিক্লোরযা ও দম এডওযাের 
বোভাঁনউ 1টকিউ 


৮০ 


পণ্চম জজের টিকিট 


সপ্তম এডওয়াডের মৃত্যুর পর পণ্ুম জর রাজা হন। 
১৯১১১ থেকে ১৯৩৫ পরন্তি তাঁর রাজত্বকাল। পণ্চম জজের 
1টাঁকটের মধ্যে আবার ছ" পয়সার 'টাঁকট ছাপা হয়। কারণ, এই 
[াকটাট সপ্তম এডওয়ার্ডের টিাকটউ থেকে বাদ 'দয়ে দেওয়া 
হয়োছল। এর িজাইনগ্ালও সম্পূর্ণ নতুন করে করা হয়োছল। 
1ডজাইনগুঁল বলছি তার কারণ, ছ"” পয়সার টিাঁকট দহ রকম 
[ডিজাইনে ছাপা হয়_ প্রথমে “11 /৯" পরে সেটাকে “11 /৯৪ 
করা হ'ল। তাছাড়া, দশ পয়সা দামের টাকটও সেই সময় বার করা 
হয়েছিল। এতেও দু'রকম ডিজাইন 'ছিল। 

১৯২১ সালে ডাকের মাশুল বাড়িয়ে দেওয়া হয় দু* পয়সা 
থেকে তিন পয়সায়। কাজেই এক আনা টাকটের উপর “খা খা? 
[১]1:১” ছেপে বার করা হ'ল। এই 1টাঁকটগুীল ভারতবষেই ছাপা 
হয়োছিল। কিন্তু এই ওপরের ছাপাঁটতে কতকগাল মারাত্মক ভুল 
থেকে যায়। যেমন, বব 1১17১-এর জায়গায় কতকগুলি 
বা বাবা ও 717১ 71155 ছাপ পড়োছিল। এ ছাড়া 
দু'বার ক'রে ছাপা কিছ টাকটও দেখতে পাওয়া যায়। 

আবার এক পয়সা দামের টাকট ফ্ারয়ে যায় আর 
এবারও দু" পয়সা দামের টিকিটের উপর “8” ছেপে বার করা হয়। 
এক পয়সা দামের টাঁকট ফারয়ে যাবার কারণও ছিল। পোস্ট 
কাডের মাশ্ল এক পয়সার জায়গায় দ:' পয়সা ক'রে দেওয়া 
হয়োছল। কাজেই লোকে পোস্ট কার্ডের ওপর এক পয়সার টাকউ 
লাগয়ে দিতে বাধ্য হ'ত, আর এতেই এক পয়সার টিকিটের ব্যবহার 
অনেক বেডে গিয়োছিল। 

১৯২২--২৬ সালের মধ্যে চারটি টাকটের রং বদলে দিতে 
হয়োছিল। যেমন এক আনা দামের টিকিটের রং ছিল কারমাইন, 
সেটাকে করা হ'ল চকোলেট; ছ' পয়সা দামের টিকিটের রং ছিল 
চকোলেট, সেটাকে করা হ'ল রোজ-কারমাইন; দশ পয়সা দামের 
টাঁকটের রং ছিল আলত্ী মোরন, সেটাকে করা হ'ল অরেঞ্জ; আর, 
[তিন আনা দামের টিকিটের রং ছিল অরেঞ্জ ব্রাউন, সেটাকে করা হ'ল 
আলন্রা মোরন। 

১৯২৬ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ডাক টিকিট 'বিলাতের 
মেসার্স ড-লা-রু এণ্ড কোম্পানী ছেপে পাঠাতেন। 


৬ ৮১ 


& ্ ৫ ঠা 
০৮০ পি আস্ত, 
ধুর লঠার্তি 
পা ন্ট ক. : 
৫ ২০ পরত পপ টিত ২৫ %প৬ এটি ১৪৩ ১পূ কিবা পর ইনু, 
8245ন্রলাশান্তি 
দিদি চলে ০৮০৮ ০০০০৩ কল ৯ 








ও ঢার আনা 
1টাকিট। 





পণম জজেরি টিকিটের এই 
ছাঁবতে দেখতে পাওয়া যাবে যে, 
কভাবে 11 7১1০১-এর বদলে 
11176 1196, 1১1০5 [১165 এবং 


106 1১865 দেবার ক'রে) 


হাপা হয়েছে। 


'ই শ্ডিয়া পোঙ্টেজ 
এণ্ড রোভানিউ লেখা 
পণ্চম জজের দু'আনা 


দামের 


১৯৯২৬ সালে ভারতবষে'র টীকট আবার ভারতবষেই 
ছাপা শুরু হ'ল। প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৮৫৪ সালে সেকথা আগেই 
বলোছ। তারপর আবার অনেক পরে নাঁসকে িসাকীরাট 
প্রাণ্টং প্রেসে ভারতবষের সমস্ত টিকিট ছাপা শুরু হ'য়ে গেল। 
ভারতবর্ষে 1ঢাকট ছাপার সঙ্গে সঙ্গে আব একটি [বিশেষ 
পাঁরবর্তও হ'ল। সেটা হ'ল, মেসার্স ি-লা-রু এণ্ড কোম্পানশর 
ছাপা 1টাঁকটের জলছাপ ছিল "একটি তারা" (১1816 ১০৪), 
কিন্তু নাঁসকে যে সব টিকিট ছাপা হয়েছিল তার জলছাপ ছিল 
“অনেকগ্ীল তাবা” । [৬101011)]0 ১০1৬ )। 

এই 'টাঁকটগ্যালর মধ্যে ছ' আনা দামের টাকটাঁট আবার 
বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। দু' আনা ও চার আনা দামের টাকটের 


নাঁপকে ছাপা াকটেব জলছাপ-_- 
'অননকগ্যাল তাবা'। 





ডিজাইনও একটু বদলে দেওয়া হ'ল-যেমন, ইন্ডিয়া পোস্টেজের 
জায়গায় 'ইণ্ডিয়া পোস্টেজ এণ্ড রোভাঁনউ' করে দেওয়া হ'ল। 

পণ্ণম জজের্র টাকিট মেসার্স ডি-লা-রু এন্ড কোম্পানীর 
ছাপাই হোক আর নাঁসকের ছাপাই হোক, মোট পণচশ টাকা দামের 
[টাকট পর্য্ত ছাপা হয়ৌছল। 

১৯২৯ সালের ১লা নভেম্বর ভারতবর্ষের ডাক টাকটের 
একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়। এই সময় ভারতবর্ষ থেকে প্রথম 
"শবমান ডাক" 1টাকট বের হয়। বনউশ সাম্রাজোর মধ্যে ভারতবষহি 
প্রথম এইরুপ টাঁকট বার করে। এইরূপ 1টাকট ছ"ট রঙের ও 
নানা দামের ছিল. যেমন, দু" আনা, তিন আনা, চার আনা, ছ' আনা, 
আট আনা ও বার আনা । টাকটগ্ীল নানা দামের হ'লেও িজাইন- 
গুল ?কন্তু একই ছিল । এর িজাইনাঁট করোঁছলেন মঃ আর গ্রান্ট। 
প্রথমে এই টাকিটগুঁলর মধ্যে দু" আনা দামের 1টাকটাঁট ছিল না। 
পরে ভারতবর্ষের মধ্যে বিমান ডাকে ব্যবহার করবার জন্য ১৯২৯ 
সালের ২০শে ডিসেম্বর এই টিকিটাঁট বার করা হয়। 

1বমান ডাক 'ট্াকটটর প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে ভাবে মান 
ডাকের স্াঁম্ট হয় তার একটু পাঁরচয় এখানে দেওয়া দরকার । 


৮৩ 





পণ্চম জজের ছ' পযসা দানের টিকিউ। প্রথমাট 174. 
ও 'দবতীয়াট 1485 ছাপা। 





পণ্চম জজের ১২৬, পণ্চম জজে্বি দু' পযসা 
দামের টিকিটের ডিজাইন । দামেব 1টাকটের ওপর ই 
ছাপা। 


১৬ ৮8 
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১৯১১ সালে এলাহাবাদ থেকে নৈনী ১৯২৯ সালে বিমান ডাকের জন্য দু" 


প্রথম বিমান-ডাক পাঠান হয়োছল। আনা থেকে বার আনা দামের যে ছ'খানি 


এর জন্য এই বিশেষ ডাক মোহরাঁট ২ 
হয়োছল তার একাঁট নমুনা । 
ব্যবহার করা হয়। 185 ্ 


৮৪ 


ভারতবর্ষে নিয়মিত াবমানে ডাক পাঠানোর সম্টির আগে 
অর্থা, ১৯২৭ সালের আগে বিমান মারফত ডাক-চলাচল ব্যবস্থা 
করার জন্য তিরিশবার চৈন্টা হয়েছিল। এই চেম্টা করেছিলেন 
ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজ, অন্যান্য বিদেশী বিমান কোম্পানী এবং 
ভারত সরকার স্বয়ং । 

ভারতবর্ষে প্রথম ১৯১১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
এলাহাবাদ থেকে নৈনী বিমান মারফৎ ডাক পাঠানো হয়েছিল; এর 
উদ্যোগ ছিলেন কাণ্তেন ডব্রু উইণ্ডহাম (পরে প্রান্তন সেনাপাঁত 
স্যার ব্লু উইন্ডহাম)। অবশ্য এর পেছনে উত্তরপ্রদেশের পোস্ট 
মাস্টার জেনারেলের সাহায্য ছিল। এই 'বমানের নাবক ছিলেন 
৬1017১1৩105 নামে একজন ফরাসী । এই মান মারফৎ 
৬৫০০ট চিঠি পাঠানো হয়েছিল, আর ডাক াবভাগও একটি 
পৃথক মোহর তৈরী করোছলেন। 

এর দু" বছর বাদে দু'জন ফরাসী নাঁবক-0. 
ড০1702011700 ও [৬]. 1১০90117০-- ক'লকাতাব উপর প্রদর্শনী মহড়া 
(1৯111010101) 11151)0) কবেন। 

১৯২০ সালে ভারতীয় ডাক বভাগ বোম্বে থেকে করাচী 
এবং কনাচী থেকে পুনবায় বোম্বেতে ীবমান ডাক পাঠানোর 
বাবস্থা করেন। মোটের ওপর চোদ্দবার এই বিমান ডাক নিয়ে 
যাতায়াত কবোছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সাধাবণ লোকের 
উৎসাহ এবং পৃ্তপোষকতার অভাবে এাঁট বন্ধ করে দতে হয়। 

১৯২০ সাল থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে গুরত্বপূর্ণ 
[তিনটি বিমানেব দবারা ডাক পাগ্তানোর ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমাঁটর 
নাবক ছলেন একজন পতৃগীজ। হান লিসবন থেকে ম্যাকাও 
(ভারতবর্ষের মধ্য দয়ে। তাঁর বিমানে ডাক ?নয়ে যান। দ্িবতনয়াটর 
নাবক ছিলেন একজন ওলন্দাজ। ইন আরমাসূডাম থেকে বাটাভিয়া 
(ভারতবর্ষের মধ্য 'দিয়ে। তাঁর বমানে ডাক নিয়ে যান, আর 
তৃতীয়াটর পাঁরচালক ছিলেন রয়্যাল এয়ার ফোর্সের একজন নাঁবক। 
ইন রিসালপুর থেকে ক'লকাতায় এবং পূনরায় 'রসালপুরে ডাক 
নিয়ে যান। 

১৯২৫ সালের গোড়ায় স্যার এলেন কব্‌হাম ইংলণ্ড থেকে 
ভারতবর্ষে একাঁট সমীক্ষা মহড়া (১:৮5 11181) করেন। এই 
মহড়াতে অনেক স্থানের ডাক বহন করা হয়োৌছল। পুনরায় স্যার 
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কব্হাম ইংলণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায় বিমানে ডাক নিয়ে যান 
এবং যাবার পথে ভারতবর্ষ হয়ে যান। 

১৯২৭ সালে স্যার স্যামুয়েল হোর (যান তখন বাঁটিশ- 
রাজের মান 'বভাগের মন্ত্রী ছিলেন) নিজে ক্লাইডন থেকে দিল্লী 
বমানে কর আল্সন। 

১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম সরকারীভাবে 
“করাচন-বসরা-কায়রো'" বিমানে ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়। 
ফেব্রুয়ারী মাসে করাচীর ডাক বিভাগের কর্তারা 1৬1/5. ১0৪০] & 
[,৬০-কে করাচ থেকে দিল্লী এবং লাহোরে "মথ"' বিমানে ডাক 
চলাচল করার ক্ষমতা দেন। এ মাসেই নয়াদল্লীতে রয়্যাল এয়ার 
ফোর্স এক বিমানপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এই প্রদর্শনীতে 
আম্বালা, কোহাট, লাহোর, পেশোয়ার,কোয়েটা এবং 'রসালপুর 
থেকে বমান আসে এবং কুচকাওয়াজে যোগ দেয়। 

১৯২৭-২৮ সালে পাঁথবীব বিখ্যাত মানের নাবিকেরা 
ভারতবর্য হ'য়ে নানা জায়গায় যাতায়াত করেছিলেন এবং এই উপলক্ষে 
অনেক 'চাগপন্র তাঁরা বহন করোছিলেন। 

১৯২. সালেব এ্রাঁপ্রল মাসে প্রথম ভারতবর্ষ ও ইংলন্ডেন 
মধ্যে নিয়ামত বিমানে ডাক পাঠাবার বাবস্থা হয়েছিল। এই সব 
1বমান পারস্য. ইরাক, পালেস্টাইন ও মিশর হয়ে যাতায়াত ক'ত । 
এই বছরই হাঁম্পারয়্যল এয়াব ওয়েজ ইংলণ্ড ও ভারতবষের মধ্যে 
ডাক ধরাবার জন্য করাচাী থেকে দিল্লী পযন্তি আর একাঁট মেল 
সারভস খোলেন। এই সাঁভ“সাট হীণ্ডিয়ান স্টেট এয়ার সার্ভসের 
দ্বারা ?নয়ান্তত করা হয়োছল। 

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে দল্ীর ফ্লাইং ক্লাবের 
দ্বারা ডাক পাঠানো হ'ত। 

১৯৩০ সালের শেষে রয়্যাল ডাচ এয়ার কোম্পানী পনের 
দন অন্তর ভারতবর্ষ থেকে হল্যান্ড পযন্ত নিয়মিত একাঁট 
সাভসের ব্যবস্থা করেন। এই পাঁরাঁধতে ডাচ ইশ্ডিজ কোম্পানীর 
উদ্ভবও এই সময়েই । ীকছ্ীদন পরেই ফরাসী াবমান কোম্পানী 
ভারতবর্ষ থেকে মারসৌলস. এবং সাইগ্ন পর্য্ত একটি সাঁভস 
খুললেন । ?কন্তু এদের ভারতবর্ষের সীমান্ত পর্যন্ত ডাক আনবার 
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল৷ 

১৯৩১ সালের মে মাসে ভারতবর্ষ থেকে গ্রেট বূটেন পযন্ত 
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বিমান মারফৎ পার্শেল পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। এ বছরেই 
পাঁথবীতে বমানযোগে পোস্টকার্ড পাঠাবার ব্যবস্থা প্রচলিত হ'ল। 
এটাও ভারতবর্ষ থেকে ইংলন্ড পাগানো হ'ত। এর জন্য মাশুল 
'দতে হ'ত চার আনা আর এই পোস্টকার্ডের ওপর একাঁট নীল 
রঙের শীবমান ডাক' লেবেল লাগিয়ে দিতে হ'ত। 

১৯৩২ সালের জানমারী মাসে ইম্পারয়াল এয়ার ওয়েজ 
[বিমান দ্বারা দাঁক্ষণ আঁফ্রকার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং পরে 
এট কায়রো থেকে [৬1 ৪1722 পযন্ত প্রসাঁরত করা হ'ল । এ বংসর 
বখ্যাত ইশ্ডিয়ান হাউস সফ ?দ টাটাস করাচী, বোম্বে ও মাদ্রাজ থেকে 
ডাক বহন ক'রে ইংলণ্ড-ভারতবর্য এয়ার মেল সাভসের (যা করাচঈ 
থেকে ছাড়তো) সঙ্গে সংযুন্ত হয়ে গেল। 

১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষে বমান দ্বারা ডাক চলাচলের গবশেষ 
উন্নাত হয়েছিল। এই সময় "দ ইণ্ডিয়ান ট্রান্স কণ্টিনেন্টাল এয়াব- 
ওয়েজ 'লামিটেড" নামে একাঁট কোম্পান খোলা হ'ল । এই কোম্পানী 
প্রাতি সাত দন অন্তর করাচ থেকে ক'লকাতা 'বমানে ডাক চলাচলের 
ব্যবস্থা করোছিলেন। ১৯৩৩ সালের ১লা অক্টোবর থেকে এই 
কোম্পানী আ'কয়াব হয়ে রেঙ্গুণে [বিমানের দ্বারা ডাক যাতায়াতের 
ব্যবস্থা করেন। ১৫ই াডসেম্বর থেকে সঙ্গাপুরেও বিমানে ডাক 
পাঠানো চালু হয়। 

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ক'লকাতা থেকে ঢাকা 
প্রাতাঁদন ডাক চলাচলেব ব্যবস্থা হ'ল । পরে প্রাতি সপ্তাহে ক'লকাতা 
থেকে রেঙ্গুণ পযন্ত এরুপ ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত করা হয়। 

১৯৩৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে মাদ্রাজ এয়ার ট্যাক্স 
সাঁভসের দ্বারা সপ্তাহে দু"ীদন করে মাদ্রাজ থেকে ক'লকাতায় ডাক 
পাঠাবার ব্যবস্থা হ'ল। প্রে অবশ্য এগ্যাল বন্ধ হয়ে যায়। 

১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ার 
ওয়েজ 'লাঁমটেডের দ্বারা করাচঈ থেকে লাহোর প্রাতি সপ্তাহে একদিন 
ক'রে বিমানে ডাক পাঠানোর ব্যবস্থা হয়োছিল। 

১৯৪৮ সালের ৮ই জন প্রথম ভারতবর্ষ থেকে গ্রেট বৃটেন 
পর্যন্ত ইন্টার ন্যাশনাল এয়ার সার্ভস স্থাপন করা হয়। এই 
সার্ভসাঁট পাঁরচালনা করেন ভারতীয় 'বমান কোম্পানী “এয়ার 
ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল 'লামটেড"। এর স্মরণার্থে ভারতবর্ষ একি 
1বশেষ "বিমান ডাক" টিকিট বার করেন। এই টিকিটের দাম ছিল 
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৯৯৪৮ সালের ৮ই জুন তারিখে 410. 11019 117097179010139] 15017 118170এর 
একটি 0781] 0০০%৪£। এই টিকিটটি মাত্র একাদিনের জন্য ব্যবহৃত হয়। 


বার আনা। এর ডিজাইনের মধ্যে আছে একাঁটি আধুনিক বিমানের 
প্রাতচ্ছাৰব এবং যোদন এটা বার হয় সেই দিনের তাঁরখ। মান্ন 
রিল ারগ্ররাটিত পরে আর ব্যবহার 
করা হয়ান। 


এইভাবে আস্তে আস্তে আজ পাঁথবীর সর্বত্র বিমানের 
দবারা দ্রুত ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হয়েছে। 


ভারত সরকার ১৯২৯ সালের ১লা নভেম্বর 'বমান-ডাক 
টাঁকট বার করার পর ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আর এক দফা 
বিশেষ টিকিট বার করেন। এই টিকিউগুঁলতে দল্লীর নতুন ও 
পুরাণো নানাবিধ ছাবি দেখা যায়! ভারতবষের রাজধানন নতুন 
দিল্লীর উদ্বোধন (117917501801017 09 1)511)1) উপলক্ষে এই 
টিকিটগুলি বার করা হয়েছিল। এগুলির মূল্য ছিল যথাকুমে, 
এক পয়সা, দু" পয়সা, এক আনা, দু" আনা, তিন আনা ও এক টাকা । 
এক পয়সা দামের 1াকিটের ছাঁব ছিল পুরাণো কেল্লা, দু" পয়সা দামের 
টিকিটের ছবি ছিল ওয়ার মেমোরয়াল আর্ক, এক আনা দামের 
টিকিটের ছবি ছিল কাীন্সল হাউস. দু' আনা দামের টিকিটের ছাব 
[ছিল ভাইসরয়ের গ্হসৌধ, তিন আনা দামের টিকিটের ছাব ছিল 
ভারত সরকারের সেব্রেটারিয়েট, আর এক টাকা দামের টিকিটের ছাঁব 
[ছল ডাঁমানয়ানস অফ কলামস ও সেক্রেটাবয়েট। এ ছাড়া, 
প্রত্যেকাট 'টাঁকটে পণ্চম জর্জের ছাঁব 'ছিল। এই টাকটগ্াঁলর 
ডিজাইন করোছলেন মিঃ এইচ ডাবলিউ বার এবং এগুঁল ছাপা 
হয়োছল নাঁসক 'সাঁকডীবাঁট প্রেসের অফসেট মোঁসনে। 


১৯৩৪ সালের ১লা এ্রীপ্রল থেকে ভারত সরকার আবার 
রোভানিউ-এর জন্য আলাদা টিাকট বার করেন। এই কারণে, 
দু" পয়সা, এক আনা, দু" আনা ও চার আনা দামের নতুন ডাকের টাকিউ 
বের হয়। এই সব টাকটে আগের 'ইশ্ডিয়া পোস্টেজ এন্ড রোভাঁনিউ' 
ছাপ বদলে শুধু ইন্ডিয়া পোস্টেজ করে দেওয়া হ'ল। দ7' আনা 
ওচার আনা দামের টিকিট নাঁসক সাঁকডীরাট প্রেসে ছাপা হ'ল বটে 
কিন্তু মেসার্স ডি-লা-রু এণ্ড কোম্পানীর যে প্লেট ছিল সেই গ্লেটেই 
ছাপা হয়। দু" পয়সা ও এক আনা দামের টাকটের জন্য অবশ্য নতুন 
প্লেট তৈরাঁ করা হয়েছিল। 


১৯৩৫ সালে ছ' আনা দামের টাকট আবার নতুন করে ছাপা 


৮৯ 


ছি উপ ২ শা এ 


ক্র রি ছি এ 


“ক ক“ ব স্রত্ স্ংসস্ড *. সপচ শেক ন্ছাণ্ছে 






উপ পন পি আপস কাম ক ক খান খান্ডাপনন্র 


১৯৩ সালে পণ্চম জজেব রজত-জযন্তশ ডাক টাকিউ 
(91৬57 ]0001155 96705]১) 


৪ €) 


হ'ল। কারণ মেসার্স ি-লা-রু কোম্পানীব টিকিউগুল এই সময় 
ফাঁরয়ে এসাঁছল | 

১৯১৩৫ সালে একটি স্মারক টিকিট (00107171617)01-7015 
১০20) বার করা হয়। রাজা পণ্টম জজের রাজত্ব পণচিশ বংসর 
পূর্ণ হওয়ায় সমস্ত ইংবাজ শাসনাধীন দেশ ও উপাঁনবেশগ্াল 
রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলন্সে এই স্মারক কিট বার করে। 
ভারতবর্ষও এই উৎসবে যোগদান করে ও স্মারক টিকিট বার করে। 
ভারতবর্ষ থেকে যে টাঁকউগুলি বের হয় তার মূল্য ছিল যথাক্রমে 
দু" পয়সা.তন পয়সা, এক আনা, পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা. চোদ্দ পয়সা 
ও আট আনা। দু পয়সা দামেব টিকিটের ছাঁব ছিল গেটওয়ে অফ 
ইণ্ডিয়া, বোম্বে: তিন পয়সা দামের ?টীকটের ছাঁব ছিল ভিক্রোরিয়া 
মেমোরিয়াল, ক'লকাতা; এক আনা দামের 1টাঁকটের ছবি ছল 
রামে*বরম মাঁন্দর, মাদ্রাজ ; পাঁচ পয়সা দামের টিকিটের ছাঁব ছল জৈন 
টেম্পল, ক'লকাতীা: দশ পয়সা দাশের টাকটের ছবি ছিল তাজমহল, 
আগ্রা; চৌদ্দ পয়সা দামের টিকিটের ছাঁব ছিল গোল্ডেন টেম্পল, 
অমৃতসব, আর আট আনা দামের টিকিটের ছাঁব ছিল প্যাগাডো, 
মান্দালয়। ক্লাউন কলোনী এবং জন্যান্য ডোমানয়ন থেকে এই 
উপলক্ষে যেসব টাকট বের হয় তার 'িজাইন ছল প্রায় একই 
বকমেব। কিন্তু ভারতবধের টিকিটের ?িজাইন ছিল আলাদা । 

এইখানে একটা কথা বলা দরকার। কারণ, আজকের দিনে 
আপনাবা প্রশ্ন করতে পারেন যে, মান্দালয় তো বর্মার মধ্যে একাট 
স্বাধীন রাজ্য, সেই দেশের ছাঁব ভারতবর্ষের ডাক টাকটের মধ্যে 
এলো কেনচ এই ছাঁবাঁটকে কেন দেওয়া হ'ল এবার সেই সম্বন্ধে 
বল.ছি। 

বর্মা একট স্বাধীন রাজ্য ছিল। বহুকাল হ'ল বর্মা থেকে 
চাল, সেগুন কাঠ, মূল্যবান পাথব ইত্যাঁদ দেশ-বদেশে রপ্তানী হ'য়ে 
আসছে । এ দেশেও ডাক চলাচলেব বাবস্থা তেমন ভাল ছিল না। 
ইস্ট ইশশ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতবর্ষে আসেন সেই সময় তাঁরা বর্মা 
দখল করবাব জন্যও 'তনবার যুদ্ধ করোছলেন। প্রথম বর্মীর যুদ্ধে 
টেনাসোৌরম (1107179550117)) ও আরাকান । 121091)) ইংরাজদের 
হাতে আসে (১৮২৬ সালের ২৪শে ফেবুয়ারী)। দ্বিতীয় বর্মার 
যুদ্ধ হয় ১৮৫২ সালে। সেই সময় মালয় পর্যন্ত সমস্ত তারাঁট 
ইংরাজদের হাতে আসে। 


৪১৯ 


১৮৮৫ সালে ততায় বর্মার যুদ্ধে সমগ্র বম্ণ ও শান স্টেটস 
(51791 56865) ইংরাজরা দখল করে নেন। সেই সময় থেকে ভারত 
সরকার বর্মীায় রাজত্ব করতে লাগলেন। 

প্রথম ভারতবষে ডাক টিকিট বের হওয়ার সময় থেকেই 
রেঙ্গুনে ভারতবষের ডাক টিকিট ব্যবহার হচ্ছিল। কারণ, সেই 
সময় রেঙ্গুণের ডাক ?বভাগ বাংলাদেশের পোস্টমাস্টার জেনারেলের 
অধীনে ছিল। 


১৯৩৭ সালের ১লা এরাপ্রল বম্মা আধাশক স্বাধীন হয়৷ 
সেই সময় ভারতবর্ষের পণম জজের ডাক টাকিটের ওপর '1301-002 
ছাপ 'দয়ে বর্মার ডাক টিকিট হিসাবে বাবহার করা হ'ত । এই টাকট 
এক পয়সা থেকে পণচশ টাকা পযন্ত ছাশপান হয়োছল সাধারণ 


ভাবতীষ ডাক টাকউ-- 
সা" বেঙগুণে বাবহ'ব 
কৰা হযোছল। 





লোকের ব্যবহারের জন্য এবং সরকারী ব্যবহারের জন্য 73917778 
০1৮০০ ছাপা 1টাঁকট এক পয়সা থেকে দশ টাকা পযন্ত ছাপান 
হয়েছিল। ১৯৩৮ সালের ১লা নভেম্বর থেকে ১৯৪০ সাল পযন্ত 
এক পয়সা থেকে দশ টাকা দামের বর্মার নতুন 'টাঁকট বের হয়। 
এই 1টাকিটে রাজা ষষ্ঠ জর্জের ছাব 1ছিল। 


[বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে 
জাপানারা বর্মা দখল করে। তখন তারা বর্মার টিকিটের ওপর 


জাপানী ছাপ দিয়ে সেই টাকিট ব্যবহার করোছিল। 


৪২ 


১৯৪৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারী বর্মা সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় 
এবং প্রজাতন্ত্র বম্মা বা 1২০7০110 0£ 7301109 নামে পারচিত হয়। 

বর্মার ডাক টিকিট সম্বন্ধে বলতে গেলে আর একটি বিশেষ 
ঘটনার কথা বলা দরকার, যাঁদও সেটা কার্যে পাঁরণত হয়নি; কিন্তু 
ডাক 1টকিটের ইতিহাসে এই প্রসঙ্গ চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 

ব্যাপারটা হচ্ছে এই £ ১৯৪২ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বস্‌ যখন জাপান থেকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবার জন্য বিরাট সৈন্য- 
বাহিনী যার নাম [10019 200109%] 4১170)% (অর্থাৎ, তব. &.) 
নিয়ে বর্মীয় এসে পেপছান এবং মাঁণপুর ও কোহমা দখল করেন সেই 
সময়ে তিনি যে যে স্থান স্বাধীন করতে পারবেন বলে ভেবেছিলেন 
সেই সেই স্থানে "আজাদ হিন্দ" ছাপা নানা 'ডজাইনের ডাকের 
[টাকট ব্যবহার করবেন-_এই উদ্দেশ্য ?নয়ে তান ভিয়েনাতে দহ" লক্ষ 
কিট ছাঁপিয়োছলেন। এই 'টাকিটগুঁলর মধ্যে কতকগুলি 
1১০1০176 এবং কতকগ্াল 11007610086৭ ছিল । কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, তাঁর এই কল্পনা কার্যে পাঁরণত হয়ানি। কারণ, ১৯৪৫ 
সালে রাশিয়া ভিয়েনা দখল করে। তার ফলে, এই দু" লক্ষ টিকিটের 
মধ্যে আঁশ হাজার টাঁকট চার হয়ে যায়। বাকী টাকটগুলি নম্ট 
করে ফেলা হয়। এই 'টাকটগ্ীলর দাম ছিল যথারুমে দু" পয়সা, 
এক আনা, দশ পয়সা ও তিন আনা; আর কতকগুলি টিকিটের দাম 
ছিল এক আনা, দু' আনা, দশ পয়সা, আট আনা ও বার আনা । এই 
টকিটগুলব মূল্য যাঁছল তার ওপর আরও ীকছ দাম বাড়ানো 
হয়োছল। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, 1টাকটের যে ন্যায্য দাম তা মাশুল 
[হসাবে এবং বাডাত মূল্য যুদ্ধের জন্য খরচ করা হবে। 10101) 
ি2110109] 48177 এ ছাড়া আরও দু'খানা [টিকিট তৈরী করোছিল। 
এই াটাকটের শিভজাইন ছল লালকেল্লার কতক অংশ 





নেতাজী সভাষচন্দ্রের "চলো দিল্লী” 
নামক বিখ্যাত ডাক টাকিট। 
(গ্রী এ কে, সেনগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত) 


০৬১০১ 


এবং এতে ইংরেজীতে লেখা ছিল “চলো দিল্লী” (1৬910) 
070 16111) 1 এই দ্য'খাঁন টিকিটের মধ্যে একটির 


৯৩ 





ভারতবর্ষের টাকহটর ওপর 3702 ছাপা সাধারণ এবং 
সার্ভস টাকিট। 


৪১৪ 


দাম ছিল এক পাই এসং অপরাটর দাম ছিল এক 
আনা। এই ীটাঁকটাটতে লালকেল্লার ছাবি ছাড়া ইংরেজীতে লেখা 
ছিল 48171 17010007215 8580 [710৭ টিকিটের ওপরে 
গোল করে এই কথাগুলি লেখা ?ছিল। আর তার ঠিক নীচেই এক 
লাইনে লেখা ছিল **1১0৮1510178] (39০0%০1-101770116 017 11:60 
11112" | এটি বর্মীয় ছাপা হয় এ৭ং কোন টিকিটেই জলছাপ ছিল 
না। এটি 1১910012050 ছিল আর এই 1১61০9:261010-এর মাপ 
[ছিল 'এগার'। এই টিকিট দু'খানির মাপ ছিল ১৮ এম. এম. ২০এম, 
এম। এক পয়সা দামের টাকটের রং ছিল মেরুন, আর এক আনা 
দামের টাকটের রংছল সবুজ । 


জানা যায়, যখন ইংরাজরা পুনরায় বর্মা দখল করেন, তখন 
এই রকম প্রন্ুর 1টাকিট তারা হস্তগত করেন এবং প্রায় আধকাংশ 
1টাঁকটই নম্ট করে ফেলে দেন। আজাদ হন্দ 1টাঁকটের মত এই 
টাকটও ক চুরি হয়। এই সময়ে রেঙ্গুনের বাঁটিশ আর্মর 
[রগোডয়ার [৬1৪০ 1)079.0 এই 1টাকটের 1৬95৩11১170 দু'খানি 
হস্তগত কবেন এবং বিলাত যাবার পথে ক'লকাতাতে শ্লী এন জি 
সেনগপ্তে নামে কোন ভদ্রুলোককে রূক দ়ট 'বারু করেন। এই 
ভদ্দূলোক নানা রঙে এই ব্লক থেকে টিকিট ছেপে বিক্রয় করেছেন। 
আঁমযে দুটি টাকটের প্রাতচ্ডাৰ এখানে 'দাচ্ছ সেটা 'িল্তু এই 
মাস্টার বকের ছাপা নয়। এটি কোন ভদ্রলোকের সংগ্রহে ছিল । সেখান 
থেকে সংগ্রহ কবে আমার একজন 'বাঁশস্ট বন্ধু শ্রী এ কে সেনগুণ্তি 
আমাকে দিয়েছেন! 


ইংরাজরা আমাদের দেশ যখন পুরোপনীর শাসন করতে 
আরম্ভ করেন, তখন তাঁরা অনেকগাঁল দপ্তর খোলেন। এই 
দণ্টরের মধ্যে ডাক বিভাগ একটি । এই সময়ে আমাদের দেশের লোক 
লেখাপড়া ভাল জানতো না আগেই বলোছ। তা'ছাড়া, এই সময়ে 
সহরে বা গ্রামে রাস্তাঘাটও ভাল ছল না। যাঁদ কোথাও বা রাস্তা 
ছিল তো সে রাস্তার কোনও নাম বিশেষ ছিল না, বাড়ীর নম্বরও 
নয়। কাজেই সেই সময়ে ডাকাঁপওনকে যে কত কল্ট করতে হ'ত, তার 
একটু পারচয় 'দাঁচ্ছি। 


একটা কথা এখানে বলা দরকার। দেশের লোর সরকারী 
কোন গবভাগের সঙ্গে তখন কোন রকম সম্পর্ক রাখতে চাইতো না। 
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যতটা সম্ভব তাদের এঁড়য়ে চলতো । সরকারী কর্মচারীদের তারা 
ভয় করতো, সমাঁহ করতো-কখনও আপন বলে ভাবতে পারতো 
না। কিন্তু এই ডাক বিভাগের বেলায় মানূষের মনোভাব ছিল অন্য 
রকম। বিশেষ করে ডাকপিওনকে তাদের নিজেদের লোক বলে মনে 
করতো, কেন না, ডাকপিওন তাদের সুখ-দুঃখের সংবাদ দেশ- 
দেশান্তর থেকে বহন করে নিয়ে আসতো । ডাকাঁপওনের সঙ্গে 
শিক্ষিত-অশিক্ষিত. ধনী-দরিদ্র সকলের সঙ্গেই একটা মিতালি গ'ড়ে 
উঠেছিল । তাই ডাকপিওন যদি কখনও বা কোন কারণে ডাক নিয়ে 
তাদের গ্রামে বা সহরে 'না আসতো তাহলে সকলে বিচলিত হয়ে 
পড়তো । এমন ক, এর জন্য তারা ডাক বিভাগের কাছে নালিশ 
করতেও ছাড়তো না। 

ডাক বভাগের প্রথম থেকেই জনসাধারণের সঙ্গে, বিশেষ 
করে সহরের ও গ্রামের শাক্ষত-আঁশাক্ষত জনসাধারণের সঙ্গে এই 
ঘাঁনষ্ঞ সংস্রব কত যে গোলযোগ ঘটাতো, তার আর শেষ নেই। 
ভরতবর্ষের অজন্্র গ্রাম এবং ছোট-খাট সহরে চিঠি বিলি করতে 'গয়ে 
ডাকাঁপওনরা যে কি পাঁরমাণ হম সম খেত তার ইয়ত্তা নেই। 
এই সময়ে প্রোসডেন্সী বিভাগ ছাড়া ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ 
সহরই কতকগুলো 'বাঁচ্ছন্ন বাড়ীর সমান্ট ছাড়া আর ছুই ছিল 
না। কাজেই চিঠির ঠিকানাতে আধকাংশ ক্ষেত্রেই এত বেশী বর্ণনা 
দেওয়া থাকতো যে. সেটা আজকের দিনে পড়লে বেশ কৌতূহল 
হবে। তাছাড়া সেটা এমনই দৃবোধ্য হয়ে পড়তো যে ডাকাঁপয়ন 
অনেক মাথা ঘাময়েও এই "ঠিকানার কোন মীমাংসা করতে পারতো 
না। ক করে সে সেই চিঠিখানা যথাস্থানে পেপছে দেবে এ নিয়ে 
তাকে অনেক ভাবতে হ'ত । সাধারণ লোকদের চিঠি 'বাঁল করা আরও 
হাঙ্গামার ব্যাপার হয়ে উঠতো । তাদের ঠিকানায় কোনও বাধাধরা নাম 
থাকতো না। কাজেই ঠিকানার সন্ধান পাওয়া খুব মুস্কিল হয়ে 
উদ্ভততো। এই সব চিঠির ঠিকানায় থাকতো পন্রগ্রাহকের নাম, তার 
পেশা আর যে হাট-বাজারে সে যাতায়াত করতো, সেখানকার নাম। 
কাজেই দেখুন, এই চিঠিগুলো যথাস্থানে পেশছে দেওয়া কতখান 
হাঙ্গামার ব্যাপার ছিল। 

তবে একটা সুবিধা ছিল যে, যে ডাকপিওন যেখানে বহাল 
হ'ত আঁধকাংশ ক্ষেত্রে সে সেই গ্রামেরই লোক হ'ত। এতে ডাক- 
ধপওনদের চিঠি বাল করা অনেকটা সহজ হ'ত। 
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আর একটি মজার কথা হচ্ছে এই যে, তখনকার দিনে 
চঠির ঠিকানা যা লেখা হ'ত, তাতে পন্র-গ্রহীতার দেহে যাঁদ কোনও 
খত থাকতো তো সেটাও ঠিকানার সঙ্গে লিখে দেওয়া হত 
যেমন- খোঁড়া পা, ট্যারা চোখ. দুম ড়ানো শিরদাঁড়া প্রভূতি। আর, 
কে গালা রর রা 
না। কারণ এটা লেখা না থাকলে তাঁর গচাঁঠ যথাসময়ে তাঁর কাছে 
এসে পেশছান সম্ভবপর হ'ত না। 

ডাকাঁপওনদের এর চেয়েও বড় সমস্যা ছিল এদেশের পাঁর- 
ব্রাজক, তীর্ঘযান্রী, মাঝ বা যাযাবর শ্রেশর লোকেদের নিয়ে । আম 
আগেই বলোছ যে. এই সময়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত 
করতে গেলে হয় পায়ে হেটে, নয় নৌকায় যেতে হ'ত। এদের 
চিচিপন্র অথবা পার্সেল ইত্যাঁদ যথাসময়ে পেশছানো এক ভীষণ 
ব্যাপার হয়ে পড়তো । 

বাঙ্ঞলাদেশের ও ব্রহন্দেশের বহু বড় বড় নদীতে নোকা 
চলাচলের অন্ত ছল না। কারণ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মাল 
পাঠাতে গেলে নৌকা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। কাজেই এই সব 
মাঁঝদের ঘরবাডন ছিল এই নৌকার মধ্যেই । 
নৌকার মাঝ বা যাত্রীদের নামে যেসব চিঠিপত্র থাকতো, তাতে 

একটা সাধারণ বর্ণনা লেখা থাকতো- যেমন, অমুক নৌকা যাতে 
চাল যাচ্ছে বা অমুক নৌকা যাতে কাঠ যাচ্ছে ইত্যাঁদ, ..। কন্তু 
সে নৌকা কতদূর বা কোথায় পাঁড় 'দয়েছে তার হাঁদস কে রাখে ? 

পারব্রাজক বা তীর্থযান্রীদের ীচাঠিপত্রই বা কিভাবে 
পেশছানো যায়, ডাক বভাগকে এই সমস্যা নিয়ে গোলকধাঁধাঁয় পড়তে 
হ'ত প্রায়ই । বিশেষতঃ বারাণসী ধামের মত বড় বড় তীর্থস্থানের 
জন্য আলাদা ডাকাঁপওন 'িযুন্ত ক'রে এই সব চিঠি 'বালর ব্যাপারে 
1বশেষভাবে ত্রোনং দেওয়া হ'ত। 

পত্রপ্রেরকের অদ্ভূত সব ঠিকানাব দরুন চিঠি 'বালর 
কাজটা অনেক জটিল হ"য়ে যেত। আর ডাকপিওনরাও কম মস্কিলে 
পড়তো না। এই সব ঠিকানাগ্ীল সংগ্রহ ক'রে লখে রাখলে আজ 
বোধ হয় সেটা একটা মহা হাস্য-কৌতুকের নিদর্শন হয়ে থাকতো । 
এই অদ্ভূত ঠিকানা লেখার ছু ছু অনুবাদ তুলে 'দাঁচ্ছ। 

“মঙ্গল আশীর্বাদ পুরঃসর সৌভাগ্যবান বাবু কৈলাশচন্দ্র 
দে বাবাজবন দীর্ঘজীবেষ্‌। এই পন্র বৈদ্যবাটট পোস্ট আফিসে 
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যাইবে । উপরোলিখিত ভদ্রমহোদয় বৈদ্যবাটী, খোঁড়াগাছণ, গয়নাপাড়া 
পেশছাইলে এই পন্ন তাহাকে দিতে হইবে ।” এই চিঠিখানা যাতে 
ঠিক পেশছায় সেই জন্য পর্নপ্রেরক কোন ডাকাটাকিট চিঠিতে লাগিয়ে 
দেন নি। কাজেই এটা 'বেয়ারং, হয়োছিল অর্থাৎ ডাকের মাশুল 
পত্র-গ্রহীতার কাছ থেকে আদায় করা হয়োছল। 

আর একটি চিঠিতে এই ঠিকানা ছিল-_“মদীয় হূদয়ের 
আবচ্ছেদ্য পরম সৌভাগ্যবান বাবু শিবনাথ ঘোষ আঁভন্ন-হৃদয় 
মহাশয় সমীপেষ্‌। হসনাবাদ ডাকঘর হইতে ২৪-পরগণার রামনাথ- 
পুর গ্রামে ভাগ্যবান বাবু পিয়ারীনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে 
ইহা (চিঠি) পেশছাইতে হইবে। িওন মহাশয় ঠিকানালাঁখত 
ব্যান্ত ভিন্ন অপর কাহারও হাতে এই পন্র বাল কাঁরবেন না। আপনার 
প্রীত আমার এই অনুরোধ |? 


অপর একজন লিখছেন, “খোদা তালার মীজর্মাফিক এই 
খাম কলিকাতা সহরে কলুটোলা অণ্লে সরাজুদ্দন এবং আল্লাদাদ 
খাঁ ব্যবসায়ীদ্বয়ের গদ'তে পেশছাইলে ইহা আমার চক্ষুর আনন্দ- 
তারকা স্বরূপ ধর্মপ্রাণ কাঁলজার দোস্ত মিয়া শেখ ইনায়েৎ আলাঁর 
হস্তে প্রদান কারতে হইবে এবং উহা তাহার দ্বারা পাঁগত হইবে। 
তান দীর্ঘজনীবী হউন । আমাঁদগের পয়গম্বর রচিত হিজিরা বর্ধ 
১২৬৬ সালের পাঁবুত্র রমজানের দিবসে লাখিত এবং না মাশুলে 
প্রোধত। সময় অপচয় না করিয়া ডাক খরচা প্রদানপূর্বক ইহা গ্রহণ 
কাঁরয়া আপাঁন পাঠ কারবেন। যেহেতু 'াঁধবাহিভভূতি সেই হেতু 
পানীয় ও আহার্য স্পর্শ না কারয়া আপাঁন সত্বর জৌনপুর চালিয়া 
আসবেন এবং ইহা আপনার প্রাত কঠোর ানদেশ বাঁলয়া 
জানবেন।? 

আম এইবার তিনাঁট চিঠির কথা বলবো । তিনাঁট 'চাণিই 
হন্দু হিন্দুকেই লিখেছেন এবং এতে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এই 
চঠিগ্ীলর ঠিকানাতে খাল পর্র-গ্রাহকের নাম লেখা আছে, 1কন্তু 
কোন ঠিকানা এতে দেওয়া নেই। কাজেই এই চিঠিগুীল বাল করা 
কতখাঁন কম্টকর 'ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। প্রথম 
চিঠিটি হচ্ছে এই--““সর্বাপেক্ষা পৃজনীয়, অর্ধাপেক্ষা মাননীয় ভ্রাতা 
গরুপ্রসাদ সিং-এর 'ই্রীচরণ পাদপদ্মে পেশছে।” দ্বতশয়টি হচ্ছে_ 
“মহামান্য পরম শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা দাঁরদ্র-বান্ধব প্রভু ভু মদীয় ৪১৯০ 
মুন্সী মাঁণকচাঁদ সমীপে পেশীছে।” তিতা হচ্ছে--“পরম 


৯৮ 


০৪৭ কনিষ্ঠ খুল্পতাত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাদপদ্মে 
পেশছে।? 

এই তো গেল সেই সময়কার চিঠির ঠিকানার বহর। এদিকে 
ডাকাঁপওনরা আবার "চাতি বাল করবার জন্য চিঠির পেছনে তার 
সুবিধামত ছু লিখে রাখতো, যার দ্বারা সে ছাড়া আর কেউ সেই 
চিঠির পেছনের লেখাটি পড়তে সক্ষম হ'ত না। এই সময় যে সমস্ত 
ডাকপিওন বহাল হ'ত তারা বিশেষ লেখাপড়া জানতো না, অথচ 
তাদের একটা কছু চিহ না লিখে রাখলে চিঠি বাল করা সম্ভব 
হ'ত না। ডোঁলভারী ক্লার্ক চাঠর ঠিকানাটা পড়ে যেতেন, আর 
ডাকপিওনরা তাদের সৃবিধামত য? ইচ্ছা সেই চিঠির 'পছনের দিকে 


লিখে রাখতা। 


বভ্রাট বাধতো ইংরাজদের চাঠি নিয়ে । কারণ, ইংরাজদের 
[চাঁঠপত্রে নামের সঙ্গে সম্মানজনক উপাঁধ ইত্যাঁদ লেখা নিয়ম 
[ছিল। 'কন্তু এদেশের ডাকপিওনরা কোন আইনই মানতো না। তার 
নমুনাস্বরূপ আম একটা দ্টান্ত 'দচ্ছি। 

সেই সময় ক'লকাতার হাইকোর্টের সপাঁরচিত 'বচারপাঁত 
স্যার জন ন্টিভেন্সের প্রত্যেক চিঠির পেছনে বাংলায় লেখা থাকতো 
''বুড়ো ম্টিভেন্স সাহেব ।"' এই লেখা দেখে জজ সাহেবের ভারী 
মজা লাগতো এবং তিনি একটুও রাগ করতেন না। ডাকাঁপওনের 
এই ভাবে চাঠর পেছনে লেখার কারণ হচ্ছে, জজ সাহেবের থেকে 
বয়সে ছোট একজন সহকমাঁ ছিলেন, তার নামও ছিল ?মঃ 'ম্টভেন্স। 
পাছে এই দু'জনের চিঠির মধ্যে গোলমাল হয়ে যায় এবং একজনের 
[চাঠ আর একজনের কাছে চলে যায়, সেই জন্য ডাকাপিওন এই 
সাবধানতা অবলম্বন ক'রত। 

এই ঘটনার সঙ্গে আমার বাল্যজীবনের অর্থাৎ প্রায় পণ্চাশ 
বছরেরও পূবের একটি ঘটনা না বলে আম এখানে থাকতে 
পারাছ না। আমাব বাবা ঠবহারের তখন কোন বড় ডাকঘরের পোস্ট- 
মাস্টার ছিলেন । ডাকঘর এবং আমাদের বাসস্থান একসঙ্গে লাগোয়া 
শছিল। কাজে কাজেই আমরা সব সময় ডাকঘরের বারান্দায় খেলা- 
ধূলা করতাম । আম যে সময়ের কথা বলাছি সেই সময়ে লোকেরা 
ধর্মভীর্‌ এবং সাধ্‌প্রকীতির ছিলেন। আপনারা অনেকেই জানেন 
যে, বহারের সবল মহাবীরের পূজা হয়ে থাকে । মহাবীরের রং 
থাকতো সদরে রঙ, আর সেই সময়কার ডাক বাক্সের (5061 


৪) ৪ 


7০%) রংও প্রায় সণ্দুরে রঙে্রই 'ছিল। আমরা তখন খুব ছোট 
ছিলাম। একাঁদন বারান্দায় খেলা ক'রতে ক'রতে আমাদের মাথায় 
একটা দুষ্টামি খেলে গেল। একটি নিরীহ লোক একখান চিঠি নিয়ে 
সেই বারান্দায় ঘোরাঘঁর করাছিল। লোকাঁট আমাদের কাছে এসে 
বল্লে, খোকাবাব্‌ আমার এই জরুরী চিঠিটি পাঠাতে চাই_ কোথায় 
এটা ফেলবো 2 আমি তাকে বল্পুম, তোমার এ চিঠি তো যাবে না। 
তখন সে বলে, কেন খোকাবাব্‌ আম ক অপ্রাধ করোছি? আম 
তাকে বল্লম, এ চিঠি পাঠাতে গেলে তোমায় পুজো দতে হবে, 
কারণ, দেখছো না এই বাঝ্সটা-যেখানে তোমার চাঠি ফেলতে 
হবে-_ সেটা মহাবীরের রং। . তখন সে খুব কাকুতি-ীমনাতি করতে 
লাগলো । আম তখন সেই লোকাটকে বল্লুম, যাক যা হবার হয়ে 
গেছে, তুমি এ বাল্সের কাছে গিয়ে প্রণাম কর এবং এ বাক্সকে বল, 





ডাক বাক্সের কাছে গয়ে সাল্টাঙ্গে প্রণাম করছে। 


আমার 'চাঠাটি যেন ঠিক সময়ে যথাস্থানে পেপছে যায়। সে আমার 
কথায় বি*বাস ক'রে সেই ডাক বাক্সের কাছে গিয়ে সাল্টাত্গে প্রণাম 
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করলো এবং আঁম যা বলতে বলে দিয়োছলুম তাও বল্লে। তারপর 
সেই চিঠিটি বাক্সের মধ্যে ফেলে দিলে । তারপর আমায় বললে, 
খোকাবাব্‌, এইবার আমার িঠাঁটি যাবে তো? আঁম তখন বল্লম, 
তোমার চিঠি নিশ্চয়ই যাবে । তোমার কোনও ভয় নেই। এই ছোট্র 
ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে তখনকার মান্ষ কত সরল 'ছিল। 

এইবার আম যে ঘটনাটি বলবো সোঁট একটা বাঁচত্র 
কাহনন এবং ঘটনা সতা হলেও একটা গল্পের মতই শোনাবে। 
পারস্য উপসাগরে লঙ্গা নামে যে জায়গা আছে সেখানকার 
সাব পোস্টমাস্টার এই ঘটনাট জানয়েছেন। যতটা সম্ভব আম তার 
ভাষাতেই ঘটনাঁট বলতে চেষ্টা করবো । ঘটনাট হচ্ছে £ “এই পারস্য 
উপসাগরের 1লঙ্গা নামক জায়গায় আগা আব্বাস নামে এক 'বাঁশন্ট 
ব্যবসায়ী ১৯১২ সালের ৮ই ডসেম্বর মাসে আমার বরদ্ধে একাঁট 
আঁভযোগ আনলেন যে. গত দু" সপ্তাহ ধরে তাঁর বোম্বাই, করাচঈর 
এজেন্টরা তার কাছ থেকে কোন চাঠপন্ন বা ডাক পানান অথচ, এ 
সময় তাঁন তাঁর ব*বস্ত চাকরের মারফৎ খুব দরকারা চিণ্িপন্ত ডাকে 
দয়েছেন। িতিপন্র যথাস্থানে পেশছুতে অনেক সময় দেরা হয় 
জাঁন, কন্ত এবার একেবারে নিখোঁজ হল কি করে? আব্বাস আল 
আমার কাছে কৈফিয়ং তলব তো করলেনই, উপরন্তু আমার উপর- 
ওলার কাছে এই বাযাপারাটর জন্য নাঁলশ করবেন বলে ভয় 
দেখাতেও ছাড়লেন না। এই আব্বাস আল সাহেব আমার পাঁরচিত 
ছিলেন। তাই তাঁকে অনুরোধ করলাম, আপনাব এ চাকরকে (যে এই 
[চাঠগুণল ডাকে দিয়োছল) একটু জিজ্ঞাসা করতে যে, সে চাঠগাল 
ণঠক ডাকে দিয়োছল কি না। আব্বাস আল সাহেব আমার এই 
অনুরোধ রেখোঁছলেন ।”' 


এই মজার ব্যাপাবটা বলার আগে একটা কথা জানয়ে রাখা 
দরকার যে. পারাঁসক ভাষায় দু'টি শব্দ আছে, একটা হচ্ছে “পুস্‌” 
(1১905) অপরাঁট ''পুস্ত” (1১9০১) পুস্‌ শব্দের মানে হচ্ছে 
“ডক.” যেখানে স্থানীয় জাহাজ ইত্যাদ নোঙ্গর করা হয়। আর 
“পৃস্ত" শব্দের দু'টি মানে। একটা হচ্ছে চামড়া ইত্যাঁদ আর 
দ্বতীয়াট হচ্ছে পোস্ট আঁফস। এখন চলতি ভাষায় উচ্চারণ করতে 
গেলে “পুস" এবং "পুস্ত” এই দু"ট শব্দই প্রায় একই রকম 
শোনায়। ইংরাজদের িঙ্গার এই পোস্ট আঁফিসকে স্থানীয় আঁধ- 
বাসীরা বলতো পুস-এ- বৃজার্গ (7০১৮12-89918) এবং 
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চঠি পাঠানোর উদ্দেশ্যে ডকে গে মানবের শচিগুলো জলে 
ছ*্ড়ে দিল। 


পারস্য পোস্ট অফিসকে বলতো “পুসৃএ আজাম্‌ (0০০১৫-০- 
41277) | আবার এই পুসৃ-এ-বজার্গ বলতে সেখানকার বড় 
ডককেও বোঝাত। 


“আব্বাস আলি সাহেব তার চাকরকে ডেকে (যে চিঠি পোস্ট 
করোছল) নিজেদের ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, দ7, সপ্তাহ আগে 
তোমায় যে িতিপন্রগ্দ্লি 'দিয়েছিলুম পুস্ত-এ ফেলবার জন্য 
সেগুলি কি করেছ? চাকর বল্লে, প্রথম সপ্তাহে যে চিনিপন্রগ্লি 
আপাঁন পৃস্তে ফেলতে বলেছিলেন সেগ্‌লো নিয়ে আম জুতোর 
দোকানে গিয়েছিলুম এবং আপনার আদেশ মত আম ঠিক পুস্ত- 
এর মধ্যে (অর্থাৎ চামড়া বা চামড়ার দ্রব্যাদ। িঠিপন্রগুল গুজে 
রাখতে গেলুম: কিন্তু সেই জ্‌তোওয়ালা কিছুতেই চামড়ার মধ্যে 
চিঠিগ্ঁল রাখতে দিলে না। উল্টে বলে, তুমি চিিগুঁল নিয়ে 
পুস-এ-বুজার্গে যাও; সোঁট হচ্ছে আগা বেদাসের (404. 
13151)-51২'5) কাফির দোকানের কাছে । আব্বাস আলি সাহেব 
উত্তোজত হয়ে বল্লেন, নর্বোধ কোথাকার !-তারপর তৃঁমি পুসৃ-এ- 
বূজার্গে গিয়ে আমার চিঠিগুলো নিয়ে কি করলে ? চাকর মনে মনে 
জানে যে সে চিগিগুঁল ঠিকই পাঠিয়েছে, তাই নাশ্চিত মনে আব্বাস 
আঁকে বল্লে, হুজুর, আপাঁন ব্যস্ত হবেন না। আম ঠিকই 
পুস-এ-বুজার্গ গিয়ে অর্থাৎ ডকে গিয়ে) সমস্ত চিঠিগ্াল ছুড়ে 
ফেলে দিয়ে এসেছি। হুজ;র প্রথম বারে বৃজার্গে কানায় কানায় 
জল ছল ব'লে আপনার িঠিগুঁল ছখড়ে দিয়েই খালাস। 
আপাঁন নাশ্চিত থাকুন, এতাঁদনে সেগাঁল নশ্চয়ই ঠক জায়গায় 
[গিয়ে পেশছেচে। কন্তু পরের সপ্তাহে হুজুর বুজার্গে মোটেই জল 
ছল না, কাজেই আম বাল খশুড়ে চিঠিগ্াল পৃ*তে রেখে এসোছি। 
এগুলো অবশ্য ঠিকমত নাও যেতে পারে ।” 

এঁদকে এই ঘটনা শুনে আব্বাস আলি সাহেবের চোখ 
কপালে উঠেছে । তিনি ভাবতে লাগলেন, তাঁর এই জরুরী 'চাঠপন্ত 
এবং চেক ইত্যাদর ক দুর্দশা হয়েছে। এই ঘটনা শোনবার পর 
তাঁর চাকরের এই বোকামির জন্য একেবারে মুসড়ে পড়লেন। এই 
ভূলাট যাঁদ জানতে না পারা যেত তাহলে এই বেচারা পোস্ট মাস্টারের 
যে কি দুর্গত হ'ত তা সহজেই বোঝা যায়। 

আমি আমার বাবার কাছ থেকে আর একাট ঘটনার কথা 
শুনেছি। সেটাও আপনাদের কাছে না জানিয়ে থাকৃতে পারছি না। 
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কারণ, একটি গরীব স্টারের (9০:6০) সামান্য ভুলের জন্য তাঁর 
চাকরা যেতে বসেছিল । সেই গল্পটি এখানে বলাাছ। এটাও অনেক 
দিনের ঘটনা- এই সময়ে ইংরাজদ্র প্রতিপত্তি খুব প্রবল ছিল। 
আপনারা বোধ হয় জানেন যে. দেশ-বদেশে' চিঠি পাঠাবার জন্য 
সমস্ত চিগ্িগুলি এক জায়গায় নয়ে বাছাই করা হয় এবং এই বাছাই 
করার জন্য টেবিলের ঠিক সামনে একটা বড় [১120 17015 অর্থাৎ 
ছোট ছোট ঘর করা আলমারী থাকে এবং এই ঘরগ্ীল 
/810179065059]1 (অর্থাৎ অক্ষর অনুসারে) লেখা থাকে; 
অর্থাৎ “এ"গুলি এক জায়গায় “ব"গদীল এক জায়গায় এইভাবে । 
আর এগ্াল পাশাপাশিই থাক্তো। একজন বড় ইংরাজ 
ব্যবসায় তাঁর িণ্তি ভুলক্রমে বেনারসে না গিয়ে বোম্বে চলে 
যাওয়ায় ক্ষেপে গিয়ে সশরীরে সেই সময় যে ইংরাজ পোস্ট- 
মাস্টার জেনারেল ছিলেন তাঁর কাছে এসে হাঁজর হলেন এবং রেগে 
গিয়ে বল্লেন, তোমার লোক একেবারেই কাজের নয়, কারণ এই দেখ 
(চিঠিটি দোখয়ে বল্লেন) আমার এই দরকারণ চাঠাঁট বেনারসে না 
গিয়ে বোম্বে চলে গেল। যেলোকের এতটুকু বাঁদ্ধ নেই সে 
লোককে এখানে রেখেছ কেন? পোস্ট মাস্টার জেনারেল দেখলেন 
যে, বাস্তবিকই খুব অন্যায় হয়েছে। পোস্ট মাস্টার জেনারেলের 
আঁফসের খুব কাছেই প্রোসডেন্সী পোস্ট আঁফস ছিল, তাই তিনি 
সেই সাহেবকে নিয়ে জেনারেল পোস্ট আঁফসে চলে এলেন। তিনি 
সোজাসুজি প্রোসডেন্সী পোস্ট মাস্টারের কাছে এই ভুলের জন্য 
কোফিয়ৎ চাইলেন । প্রোসজেন্সী পোস্ট মাস্টার সেই ঠা নিসে 
সেই স্টারের কাছে গেলেন এবং সেটি দোখয়ে বল্পেন, তুমি এক 
করেছ? পোস্ট মাস্টার জেনারেলকে এখন ক কৈফিয়ত দেওয়া যায় 2 
বেচারা স্টার দেখলেন যে তিনজন ইংরাজ এক হয়েছে । সুতরাং 
চাকরী তো যাবেই । মনে মনে ভাবলেন, একবার শেষ চেম্টা করে দেখা 
যাক্‌। স্টার প্রোসডেন্সী পোস্ট মাস্টার এবং পোস্টমাস্টার জেনারেল- 
এর সঙ্গে এসে দেখা করলেন। সর্টার পোস্ট মাস্টার জেনারেলকে 
অনুরোধ করলেন, "হুজুর আপনারা যাঁদ একবার দয়া করে আমার 
সৎ কাউন্টারে আসেন তাহলে আম আমার কৈফিয়ং দেব ।' 
পোস্টমাস্টার জেনারেল মনে মনে তাকে বরখাস্ত করবেন ঠিক 
করেছিলেন। তা সত্তেওাতাঁন স্টারের অনুরোধ রাখলেন । পোস্ট- 
শ্নাস্টার জেনারেল সেই ইংরাজকে ও প্রোসডেল্সী পোস্ট মাস্টারকে 
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নিয়ে চিঠ বাছাই করবার টোবল-এ এলেন। সেখানে আসতে সর্টার 
বললেন, হুজুর আপনার এই চিঠির ভুলের মাপকাঠি পাঁচ ছ'শ 
মাইল ব্যবধান বা তার চেয়েও বেশ হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে 





হুজুর! আপনাব এই চিঠির ভুলের মাপকাঠি পাঁচ ছ'শ মাইল ব্যবধান বা 
তার চেষেও বেশী হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ব্যবধান এক ইিও নষ। 


ব্যবধান এক হাণ9ও নয়। এই কথা শুনে সাহেবের খুব কৌতূহল 
হ'ল, ভাবলেন এ কি বলছে। জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা ক রকম। 
স্টার সাহেবদের দেখালেন যে. বেনারসের খোপাঁটর পাশেই 
বোম্বেএর খোপ। স্টার বললেন, হুজুর আমায় হাজার হাজার 
চিঠি বাছাই করতে হয়। আপনারা দেখুন, এই পাশাপাশি খোপ 
থাকার জন্য একাঁট চিঠি কোনরমে এক খোপ থেকে আর এক খোপে 
যাওয়া সম্ভব কিনা । এই শুনে ইংরাজ ব্যবসায়ীর রাগ একেবারে 
জল হয়ে গেল এবং তান পোস্ট মাস্টার জেনারেলকে অনুরোধ করে 
বলেন, এর কোন অপরাধ নেই. একে যেন কোনও সাজা দেওয়া না 
হয়। এই উপাস্থত বুদ্ধির ফলে সর্টারের চাকরীতো রয়ে গেলই, 
উপরন্তু খুব শীগৃগীরই তার উন্নোতিও হয়েছিল। 
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(আ ফগা। নিত্তান 





পারস্য উপসাগর ও বৃটিশ ইস্ট আঁকফ্রকার যেসব অণ্চলে ভারতীয় ডাক- 
গটাকট্ ব্যবহার করা হয়োহছুল তাব মানাঁচন্র। 
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পারস্য উপসাগর 


বর্মার কথা আগেই বলোছি; এবার বর্মা ছাড়া আর কোন্‌ 
কোন্‌ স্থানে ভারতাঁয় ডাক বিভাগ তার ডালপালা বিস্তার করেছিল 
সে কথা বলবো। 


সমস্ত পারস্য উপসাগ্রাঁস্থত বাহারণ (1391)1:9117), দুবাই 
(1)001021), এডেন (১১৫51), কোয়েট (0৬210), মাসকাট 
(৮1113081), গোয়াদুর (0৮02.001), বান্দার আব্বাস (73217091 
01095), বুশাইর (13051)115), চাবার (0%720027), লিঙ্গা 
(1.11089), মহমেরা (1৬121101001076181)) এবং আরও বহু জায়গা 
ভারতীয় ডাক বিভাগের অধীনে ছিল। 

পাশ্চাত্যদেশ থেকে পতুগিজরা এসে প্রথম পারস্য উপ- 
সাগর দখল করে । সেটা হচ্ছে ১৪৮১--৮৭ সালের কথা । এর পরে 
১৫৯৮ সালে স্যার এস্টান শারলে (517 4100700% 9178116%) ও 
তার ভাই পারস্য ভ্রমণ করতে আসেন। সেই সময়কার আমীর শাহ্‌ 
আব্বাস এদের সুনজরে দেখোৌছলেন। ফলে, এরা এদেশে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের সুবিধা পেলেন। পরে ১৬০৯ সালে বৃটিশদের সঙ্গে 
একটি চুন্তি হয়। এণ্রা মাস্কাটেও ীগয়োছলেন। এই সময় ইস্ট 
ইীণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে রাজত্ব করছিলেন। তাই তাঁরাও 
পারস্য উপসাগরের উপর বিশেষ নজর দেন । ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
তরফ থেকে একজন বিশিষ্ট লোককে পারস্য উপসাগরের অবস্থা 
অনুসন্ধানের জন্য পাঠানো হয়োছল। এই অনুসন্ধানের ফলে ওমান 
উপসাগরের পূর্তনীরে ''জাস্ক'' (088) নামক জায়গায় ১৬১৯ 
সালে প্রথম একট ইংরাজ কারখানা খোলা হয়। ইতিমধ্যে পর্তগাীজ- 
দের অবস্থা খুব কাহল হ'য়ে এসোছল এবং শাহ 
আব্বাস ইংরাজদের সাহায্যে পারস্য উপসাগর থেকে পর্তুগবিজ- 
দের তাড়াতে সক্ষম হয়োছলেন। পর্তৃগীজদের তাঁড়য়ে শাহ আব্বাস 
একটি ছোট সহর 00920101011/-এর নাম পাল্টে 132171001 10025 
করে দিলেন। সেই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ওখানে ব্যবসা- 
বাণজ্যের সযোগ দেওয়া হয়। কারণ, জাস্কের চেয়ে এটি অনেক 
সুবিধাজনক স্থান ছিল। আর পারস্যের সঙ্গে ব্যবসা করার এটা 
একাঁট প্রধান বন্দর 'ছিল। 

১৬৪০ সাল থেকে ১৬৫০ সালের মধ্যে আরবরা 
পতুর্গীজদের সমস্ত বন্দর থেকে তাঁড়য়ে দলেন। এমন কি মাস্কাট 
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পারস্য উপসাগরে ব্যবহৃত 'এডেন", 'মাসকাট' ও 'বাহারণ' ছাপা ভারতায় 


, ডাক1টকিট। 
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ও বসরা থেকেও তাদের চলে যেতে হ'ল। ফলে পতুগীজদের পারস্য 
উপসাগরের তীরে ব্যবসা একেবারে বন্ধ হ"য়ে গেল। 


১৬২৪ সালে “ডাচ ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পান+”র জাহাজ প্রথম 
বন্দর আব্বাসে এলো। এর ফলে ওলন্দাজরা ইংরেজদের ব্যবসা- 
বাণিজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগলেন। এস্রা দ্রব্যের মাল্যও কমিয়ে 
ইংরাজদের ব্যবসায় ভাঁটা পাঁড়য়ে দিলেন। ফলে, ইংরাজদের সঙ্গে 
অনেক মনোমালন্যের সৃষ্টি হয়। তা সত্তেও বহুদিন পযন্ত তাঁরা 
পারস্য উপসাগরে বাবসা চালিয়ে গিয়েছিলেন। কারণও 'ছিল। 
ওলন্দাজ সরকার তাঁদের যথেন্ট সাহায্য করাছলেন। 

যাই হোক্‌, ১৭০৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
সেখানকার সরকারের সাহায্যে পুনরায় তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য 
ফিরে পেলেন। 

অম্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজদের বাবসা পারস্য উপসাগরে 
খুব বেড়ে যাওয়ায় ১৭৬৩ সালে তাঁরা বসরাতে একটি রোসডেন্সাঁ 
ও কয়েকাঁট বড় বড় কলকারখানা স্থাপন করলেন। ১৭৬৪ সালে 
বসরাতে ৫:0/১]205 খোলা হয়। আর ইংরাজদের প্রধান ঘাঁট 
স্থাঁপত হয় ১৭৭৮ সালে। 

১৭১৯৮ সালে মাসকাটের সৃলতানের সঙ্গে একটি চুক্তি 
হয় ইংরাজদের। এর দ্বারা এই বন্দবে তাঁদের পুরোপ্ীর ক্ষমতা 
দেওয়া হয়োছল। 

১৮৮৪ সালে পারস্য উপসাগরে প্রথম ভারত সরকারের 
অধীনে ডাক 'বভাগ খোলা হয়। সেই সময় ভারতবর্ষে যেসব 
[টিকিট ও যে মাশুল ডাকের জন্য প্রচলিত ছল পারস্য উপসাগরের 
সর্বব্রও তাই প্রবাতত হ'ল্‌। 

, ১৯১১ সালে নতুন করে আবার একা ট্রীন্ত সই করা হয়। 
তার ফলে ডাক বিভাগের সমস্ত দাঁয়ত্ব দেওয়া হয় গ্রেট বুটেনকে। 

১৯১৩০ সালে ভারতবর্ষের টাঁকটের ওপর প্রথম 
“[381)1-211)" ছাপ দিয়ে বাহারিণের জন্য ব্যবহার করা হয়োছল। 


১৯১০৪ সালের পূর্বে কোয়েটের ডাক সম্বন্ধে বশেষ কিছ 
জানা যায় না। তবে, ১৯১৪--১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় 
ডাক বিভাগ কোয়েটে ডাকঘর খুলোঁছলেন এবং ভারতীয় ডাক 
1টাকট যে সেখানে ব্যবহার করা হয়োছল তা জানা গেছে। ১৯২৩ 


১০৯ 
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পারস্য উপ্পসাগরে ব্যবহৃত 'বসরা' 'বুশাইর' ও “বাগদাদ' ছাপা ভারতীয় 
ডাকাটকিট। 


5৯১০ 


সাল থেকে ভারতীয় ডাক 'টাকটের উপর "19৬৪1 ছেপে ব্যবহার 
করা হয়। 
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পারসা উপসাগরে 

ব্যবহৃত 'কোয়েট, 

ছাপা ভারতনয় 
ডাকাঁটাকট। 





শদবতীয় মহাযুদ্ধে এই রকম ভারতবর্ষের ডাক 'টাকিটের 
ওপর [০৬৪1 ছাপা ?টাকট ফ্যারয়ে যায়। সেই জনা অজ্প 1দনের 
জন্য অর্থাৎ যতাঁদন না পুনরায় ছাপা টিকিট কোয়েটে এসে পেশছায় 
ততাঁদন ভারতবন্ষেরি সাধারণ 'টাকট ওখানে ব্যবহার করা হয়োছিল। 


১১৯ 


অধীন ডাকঘর খোলা হয়। ১১৪৮ সাল পযন্ত এই ডাকঘরের কাজ 
চালু ছিল। 


১৯৪৪ সালের ২০শে নভেম্বর 481-1305910 1)%79505-র 
স্মরণার্থে ভারতীয় ডাক াকিটের ওপর উর্দৃতে ছাপা কতকগুলি 


টাকট বের হয়েছিল । 


সমগ্র পারস্য উপসাগরের মধ্যে এডেন, এডেন স্টেটস, 
বাহাঁরণ. কোয়েট ও মাস কাট মান্র এই কয়াঁট জায়গার টিকিট পৃথক 
পুথক নামে বের হয়োছল। 


এডেনের ডাকঘরগুঁলও ভারত সরকারের অধীন ছিল। 
ভারতবর্ষের ডাক 'িবভাগকে যখন ভাগ করা হয় তখন এডেন 
বোম্বের মধ্যে চলে যায়। ১৯৩১৯ সালে এডেন ও এডেন স্টেটস 
নয়ে পোস্টাল ইউীনয়ন গঠন করার ফলে এডেন প্রটেকটরেট- 
স্টেটস স্থাঁপত হয়। 


ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সাল থেকে ভারত- 
বষের টাঁকটের বদলে গ্রেট ব্টেনের টাঁকঢের ওপর যথাকমে 
139101711), 1৬] 05021 ও 1১11৬21 ছেপে ব্যবহার করা হয়। তবে 
মজার কথা, এডেন ছাড়া এই টিকিগুলির মূল্য টাকা, আনা, পাইয়ে 
চলে আসছে আজও । 





বটিশ ইন্ট আফ্রিকা 

১৫১৯২ সালে বটিশ ইস্ট আঁক্রকা নাম যা আজ পারচিত, 
সেই জায়গাটি পতুর্গজদের তাবে ছিল। আর মোম্বাসা 
(1৬1০921২৫) জায়গাঁট ছিল পর্তুগীজ গভর্ণরের বাসস্থান। 
১৬১০ সাল থেকে হরকরার দ্বারাই 'চাঠ আদানপ্রদান হ'ত । হরকরার 
দ্বারা সমস্ত চিঠিপন্ত বাঁটশ ইস্ট আফ্রকা এসোসিয়েশনের ডাক 
বিভাগকে দেওয়া হ'ত । এই ভাবে চিঠিপন্র আদান-প্রদানের ফলে 
১৮৮৮ সালে উগ্াান্ডা পর্যন্ত চিঠি যাতায়াত ক'রত। ১৮৯৩ সালের 
মে মাসে বাঁটশ ইস্ট আঁফ্রুকা এসোসিয়েশন বন্ধ হয়ে গেল এবং এই 
জায়গাঁট বৃটিশ প্রটেক্টরেট নামে পাঁরাঁচিত হ'ল। ১৮৯০ সালে 
মোম্বাসাতে প্রথম নিয়গিত ডাক বিভাগ খোলা হ'ল এবং এটি বৃটিশ 
ইস্ট আঁফ্রকা কোম্পানীর অধীনে কাজ করতে লাগলো । ১৮১৯৫ 
সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত সেটা তাদের হাতেই রইলো । এই 
সহরাট জাণঞ্জবাবের সুলতানের রাজত্বে ছিল; 1কন্তু এই সময়ে 
ভারতবষের টাঁকট এখানে ব্যবহার করা হ'ত। 

১৮১৫৬ সালেব নভেম্বর মাসে সেহ সময়কার ভারতবষে র 
ণটাঁকটের ওপর তন লাইন 031101৭7450 0108 ছেপে এখানে 
ব্যবহার করা হয়োছিল। এর দাম ছিল দু'পয়সা থেকে পাঁচ টাকা 
পর্্তি। ১৮১৯৬ সালের মে মাসে প্রথম 30051715250 10102-র 
[নিজস্ব কিট বের হয়। কাজেই চিক এই সময় থেকেই ভারতবষেরি 
[টঁকটের ওপর ছাপা 1টাকটগুলির ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
ভাবতীয় টাকটেব ওপব যে ছাপা হয়োছল সোঁট ছেপোছলেন 
“টাইমস জারঞ্জবার"এর আঁফস। 

জাঁঞ্জবার 

জাঁঞ্জবার ও পেম্বা ইস্ট আফ্রকার তর থেকে তেইশ মাইল 
দূরে অবাস্থিত। .১] 130৯10 7997250 যিনি স্থাপন করোছলেন 
তান এই জাঁ্জবারে রাজত্ব করতেন্‌। 

১৮৬২ সালে পট সাটনের ক করার লা রাজের 
সঙ্গে একা চুক্তি হয়। এই চৰীন্ততে জাঁঞ্জবারের স্বাধীনতা মেনে 
নেওয়া হয়। ১৮১৯০ সাল পষন্তি এই স্বাধীনতা বজায় থাকে । এই 
১৮৯০ সালেই সুলতান বৃঁটিশের রক্ষণাধীনে আসেন। 

১৮৬৮ সালের শেষাশোঁষ এখানে প্রথম ডাক ?বভাগ খোলা 
হয় এবং তা ভারতবর্ষের পাঁরচালনাধীনে থাকে । ভারতবর্ষের অধানে 


১১৩ 


থাকার জন্য সেখানকার পাঁলাটক্যাল এজেন্ট এবং 0010801 [বিশেষ 
আপাঁত্ত করেন। সেজন্য ১৮৬৯ সালের প্রথমেই তা বন্ধ করে দেওয়া 
হয়। কিন্তু বন্ধ করে দেওয়ার দরূন সেখানকার স্থানীয় লোক বিশেষ 
গোলমাল শুর; করে দেয়। সেজন্য ১৮৭৩ সালের ১লা অক্টোবর 
প5নরায় ভারতেব অধানে ডাক বিভাগ খুলে দেওয়া হয়। ১৮৭৮ 
সাল পযন্ত এখানকার পোস্ট আফসাট একাঁট সাব আফিস ছিল । 
এই সময়ে এখানকার কাজ বেড়ে যাওয়ায় এই পোস্ট অফিসকে একটি 
বড় পোস্ট আফিসে পাঁরণত করা হয়। এইভাবে ১৮৯৫ সালের ১০ই 
নভেম্বর পর্য্ত সোঁট কার্যকর থাকে । এই সময় ভারতবর্ষের কাছ 
থেকে এট বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকার শাসনাধীনে আসে । ঠিক এই সময় 
মোম্বাসাতে ভারতবষেরি টিকিটের ওপর ছাপা যে টাকিট ছল তা 

আসে। কাজেই বোম্বে আফসকে অনুরোধ করা হ'ল, 
জাঞ্জবারে যে টিকিট মজুত আছে সেটা ভাগ করে এই দু 
প্রোটেকটরেট-এ দেওয়ার জন্য । যাঁদও ১৮৯৫ সালের ১০ই নভেম্বর 
পর্্তি ভারতবষেরি টিকিটের ওপর ছাপা এই িকিটগুীল বাবহার 
ক'রবার অনুমাত দেওয়া হয়েছিল, তা সত্তেও ১৯০৪ সাল পর্যন্ত 
ছাপাঁবহীন ভারতীয় টিকটও ব্যবহার করা হ'ত এবং ডাক ?বভাগ 
তার জন্য কোন আপাতত ক'রত না। 





সখ 






আজ বাটিশ ইস্ট আফ্রিকা ও জাঁ্জবারে 
| ব্যবহৃত ভারতয় ডাকাঁটকট। 


১৮৯৫ সালের ১০ই নভেম্বর প্রথম ভারতীয় টাকটের ওপর 
জীঞ্জবার ছেপে ব্যবহার করা হয়েছিল। এঁট জাঁঞ্জবার গেজেট থেকে 
ছাপা হয়োছল। সেই সময় ভারতবর্ষের টিকিট যথাকমে দু" পয়সা 


১১৪ 


থেকে পাঁচ টাকা পযন্তি ছাপা হয়োছিল। দকছ টিকিটের মূল্য অদল- 
বদল করার প্রয়োজন হওয়াম ছ'পয্নসা, এক আনা ও দহ আনার 
1টাকটের ওপর দশ পয়সা ছেপে বার করা হয়োছল। 

বটশ সোমালিল্যাণ্ড 

১৮৮৪ সাল পধন্তি খাঁটিশ সোমালিল্যান্ড মিশরের ওপর 
প্রভৃত্ব করোঁছলেন। পবে এই দেশটি যথাক্রমে ইংরাজ, ফরাসাঁ ও 
ইতালীর তত্তাবধানে আসে। 

১৮১৮ সাল পধযন্ভি ভারতবর্ষ বাঁটশ সোমালিল্যাপ্ডকে 
শাসন করে এসেছিলেন। একে বলা হ'ত সোমালিল্যান্ড পোস্ট 
প্রোটেকটরেট. চলাতি কথায় বলা হ'ত বাঁটিশ সোমালিল্যাণ্ড। 

১১০৩ সালে বৃটিশ পরবান্ট্র দপ্তর এর ভার নেন। কন্তু 
এর নাম সোমালল্যান্ড প্রোটেকটরেটই রইল ॥ এখানে ভারতায় 
খটাকট ১৮৮৭ সাল থেকে ১৯০২ সাল পযন্তি বাবহার করা হয়। 
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বৃটিশ সোমািল্যান্ডে ব্যবহূত ভাবতায় ডাকাটাকট। 
১৯০২ সালের ২৬শে মে থেকে বৃটিশ সোমালল্যাপ্ড-ছাপা 


৯৯৫ 


ডাক টাকিট বের হওয়ার কথা ছল । কিন্তু দেশের অবস্থা সেই সময় 
ভাল না থাকার দরুন ১৯০৩ সালের ১লা জুনের আগে এই টাঁকট- 
গাল বের করা সম্ভব হয়ান। এই তাঁরখ থেকে সোমালিল্যান্ড 
প্রোটেকটরেট ইউীনভারসাল পোস্টাল ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত 
হ'য়ে গেল। 

ভারতীয় টাঁকটেব ওপর ছাপা বৃটিশ সোমালল্যান্ড 
টাঁকটগদীল দু'পয়সা থেকে পাঁচ টাকা দামের (মহারাণী 
[ভক্টোরয়াব) এবং সবকারী টাকিট দু'পয়সা থেকে এক টাকা দামের 
ছিল। সপ্তম এডওয়ার্ভেব টিকিট দু'পয়সা থেকে পাঁচ টাকা আর 
সরকাবী টাঁকট দু'পয়সা থেকে আট আনা পযন্তি বেব হয়োছিল। 
এই টাঁকউগ্লির ওপর যে ()5০7010100 ছাপা হয়োছল সে 
ছেপোঁছিলেন ক'লকাতার সেন্ট্রাল 1প্রশ্টিং অফিস। 

মহারাণী ভিক্টোরয়ার টিকিটের ওপর ষে টাকট ছাপা হয় 
সোঁট দু'রকমে ছাপা হয়। একাঁটর ওপরের গদকে আর 
অপরটির নীচের দকে ছাপা হয়। কিন্তু সপ্তম এডওয়ারেব যে 
[টাকট ছাপা হয় সেটা একই রকম ছাপা ছিল। 

ন্ট্রট সেটেলমেন্ট 

পাবসা উপসাগরেব মৃতই স্ট্রেট সেটেলমেন্টেও ভারতবর্ষের 
টাকট ১৮৫৪--১৮৬৭ পর্য্ত ব্যবহৃত হয়ৌোছল। ীসঙ্গাপুর, 
পেনাং ও মালাক্কা ১৮৫৪ সাল থেকে ১৮৬১ সাল পর্ধন্ত বাংলা 
ডাক বভাগের অধীনে ছল ও পরে ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৬৭ সাল 
পযন্ত বর্মা ডাক ভাগের অধীনে ছিল। বর্মাডাক 1বভাগ 
ভারতীয় ডাক বিভাগের অন্তর্গতি ছিল এই সময়! 

১৮৬৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভারতীয় টিকিটের উপর 
'0610(5" মূল্য ছেপে াট টিকিট বার করা হয়। 


যেমন, দু'পয়সা টাকটের উপর রা ৯ই সেন্ট 
এক আনা ্ রি এ ২ ্ 
এক আনা রঃ ৩ ্ 
এক আনা রে ৪ না 
দু' আনা ” রর পা ৬৪ + 
দু আনা ১. 2 র্‌ ৮ 7? 
চার আনা টা এক. এপ 
আট আনা রা ১১:২৪ ৮ 
দু" আনা না ক রঃ /% বি 


৯৯৬ 


এই 1টাকটগুল অবশা খুব অল্প দিনই বাবহার করা হয়ে- 
ছিল। ও ১৮৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে জ্ট্রেট সেটেলমেন্টের নতুন 
নিজস্ব টিকিট বের হয়। ভারতীয় 1টাকিটের ওপর স্ট্রেট উনি 
ছাপা টাঁকটের ব্যবহার এই সময় বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৮৭৭ সালের 
১লা এপ্রল স্ট্রেট সেটেলমেন্টস ইউাঁনভারসাল পোস্টাল ইউনিয়নের 
সভা হন। জ্ড্রেট সেটেলমেণ্টে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানশর ডাক 
টাকট বাবহাব হাঁচ্ছল সেই সময় কতকগুলি এক আনা ও কতকগাৃল 
চার আনা দামের টাঁকট আধাআঁধ ভাবে কেটে :73১০০০০৭) ব্যবহার 
করা হয়োছল। খুব সম্ভবতঃ কতকগাীল টিকিট হরে যাওয়ায় 


ক ক স্র্ঞ টে 
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রি না ্ নেট সেটেলমেন্ট 
১878 নাবহত এক আনা 
ও চান আনা দা"মব 
জ্টেটে সেগ্লেমেণ্টে বাবহত ভাবভাঁঘ আধ!আগধভাবে কাটা 
ডাক1টাকও। ডাকাঁটাকট। 


সেখানকার লোকেরা বাধ্য হয়োছিল রা ভাবে ডাক টিকিট ব্যবহার 
করতে । ধাঁদও ডাক বিভাগ থেকে এই ও ভাবে টাঁকট ব্যবহার করবার 
আদেশ দেওয়া হযাঁন তব তাঁরা আপাত্তও কবেনীন। 

যতদুর জানা যায়, সওগাপুরে ডাকঘর থেকে এইবৃপ টাকিট- 
গাল বাবহার করা হয়োছল। সেই সময় 'সঙ্গাপুর থেকে আমে- 
রিকায় চা পাণ্াতে তেব আনা চার পাই মাশুল লাগতো । 

আগের অধ্যায়ে পারস্য উপসাগরাস্থত ও অন্যান্য স্থানে 
ভারতবর্ষের ডাক 1টাকিটউ 1ক ভাবে বাবহার করা হয় সে কথার উল্লেখ 
কবোছ। এই ডাক টাকটগুীল সাধারণ্‌ ভাবেই বাবহার করা হয়োছল, 
কারণ সেই সময় সেখানকার ডাক পাঁরচালনার ভার ছল ভারতের 
ডাক বভাগের ওপর। 

ভারতবষের ডাক টীকট আরও দু'রকম ভাবে ব্যবহার করা 
হয়। ভারতবষের সৈনবাহনী যখন যেখানে গিয়োছিল (সেটা 
ভারতবর্ষের মধ্যেই হোক বা ভাবতবর্ষের বাইরেই হোক) সেখানে 
সেই সৈন্যবাহনীর সঙ্গে ভারতবর্ষের একটি ডাক বিভাগ ও ডাক 
1টাকট পাঠানো হয়েছিল । 


১৯১৭ 
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৯৯৮ 


কতকগ্যাল জায়গায় শুধুমান্র ভারতবর্ষের ডাক টাঁকিট 
ফল্ড-ফোর্সএর জনা ব্যবহার হয়। একন্ত ভারতবর্ষের বাইরে 
যে জায়গায় ডারতীয় সৈনাবাহনী ধগয়োছিল সেই রকম কয়েক 
জায়গায় ভাবতবধষেবি ডাক টাকটের ওপর ছাপ দিয়ে ব্যবহার করা 
হয়ৌছল। উপাঁস্থত আম সাধারণভাবে ভারতবর্ষের ডাক টিকিট 
যে যে ফল্ড-ফোর্সএ ব্যবহার করা হয়োছল তার কথাই বলবো। 
পরে ছাপ দেওয়া ভারতীয় ডান্গ টাকটের কথা বলবো । 

আবোসিনিয়ার যদ্ধ 

১৮৬৭ সালের ২৫শে নভেম্বর ভারতীয় সৈন্যবাহনী 
আবোসাঁনয়াতে যায়। এ সালের ২৫শে নভেম্বর ভারতীয় ডাক 
বিভাগের 'কছু লোক মাসাওয়াতে যাত্রা করে। ভারতীয় সৈন্য- 
বাহনী আগেই এখানে উপাঁস্থত হয়োছল। তারা আদেশের 
অপেক্ষায় ছিল। এই ডাক বিভাগের কর্তা হয়ে যান মিঃ জে 
গাঁডউনার। মঃ গার্ডনার আতারন্ত পাঁরশ্রম করার ফলে শীঘ্বই 
অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেইজন্য তাঁব জায়গায় ১৮৬৮ সালের ১লা 
মার্চ মঃ ই ডাকস্টা উইলিয়ামসকে এই ডাক বিভাগের ভার দেওয়া 
হয়। সেই সময় ভাবতীয় ডাক 'টাকট এই িল্ড-ফোর্সএ ব্যবহার 
কবা হয়োহল। এই ডাক টাকটগুলব দাম ছিল যথাকমে দু' পয়সা, 
এক আনা, দু' আনা ছ' আনা আট পাই ও আট আনা আট পাই। 

নীচে একাঁট তাঁলকা  দলুম যা থেকে আপনারা জানতে 
পারবেন এই এক্সাপাঁডশানারী ফোস্কে কোন 'জানষের জন্য 
কত মাশুল দিতে হ'ত। 


ই আউন্স ওজনেব 1চাঠর জন্য ক ৪ আনা 
১ আউন্স ওজনেব 1চাগর জন্য ৮ আনা 
তারপর প্রাত আউন্সের জন্য ৮ আনা 
৪ আউন্স ওজনেব খবরের কাগজের জন্য ৮ পাই 
৮ আউন্স ওজনের খবরের কাগজের জন্য ১ আনা ৪ পাই 
৪ আউন্স ওজনেব বইয়ের জন্য ৰ ২ আনা 
৮ আউন্স ওজনের বইয়ের জন্য ৪ আনা 
তারপর প্রতি ৮ আউন্সের জন্য ” ৪ আনা 


এই ডাক গবভাগ পার্সেল, মাঁণ অর্ভার বা সোভংসের কাজ 
করোছল কিনা জানা যায়ান। 
১৮৬৮ সালের জুন মাস থেকে আবোঁসানয়া থেকে ডাক 


১১৯) 


ীবভাগের লোকেরা ফিরে আসতে শুরু করেন; সর্বশেষ দলাট ফিরে 
আসেন বোম্বেতে, এ সালের ৪ঠা জুলাই । 
আফগানিস্থানের যদ্ধ 

১৮৭৮ সালের নভেম্বর মাসে আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। 
তখন ভারতীয় সৈন্যবাহনন যা সেখানে 'গিয়োছিল, তাদের ডাকের 
ব্যবস্থা করবার জন্য মিঃ জে এইচ কর্ণওয়ালকে পাঠানো হয়োছিল। 
এই সৈন্যবাহনীতে মোটামুটি প্রায় ৪৫ হাজার সৈন্য এবং ৬০ 
হাজার অনুগামী ছিল। 

পেশোয়ার কলামের ভার ছিল 'মঃ জে এল ফেনডলের 

ওপর। তখন কোয়েট থেকে কান্দাহার পর্যন্ত ডাক চলাচলের ভার 
ছিল সেখানকার পাঁলাটক্যাল এজেন্ট আর 'মালটারী কর্তাদের 
ওপর। এই যুদ্ধের ভার দেওয়া ছিল মেজর জেনারেল এফ এস 
রবার্টস-এনন ওপর। কোহাট থেকে থাল 120]1) পষন্তি 
প্রায় ৬৪ মাইল স্থানের ডাক বাবস্থার জন্য একাট গরুর 
গাড়ীর ডাকের ব্যবস্থা করা হয়। এই রাস্তা ছিল পাহাড় রাস্তা । 
তা ছাড়া ডাক বিভাগও খুব অস্ীবধা ভোগ করতে লাগলো, কারণ, 
ডাকের গাড়ীতে সৈন্যবাহনীর রসদও পাঠাতে হ'ত। এই গাড়ী- 
গুলি খারাপ হ'লে আলগড়ে ডাক 'বভাগের কারখানায় মেরামত 
করা হ'ত। রাওয়ালাপাণ্ড, জাণ্ড,. থাল ও অন্যান্য জায়গাতেও 
গাড়ী মেরামতের কারখানা খুলতে হয়েছিল পরে। নন-কমিশন 
আফসারদের জন্য ডাকের কাজ সেখানেও হয়োছল। 

এই ডাকের কাজ করবার জন্য তাদের মাঁসক ৩০. টাকা 
করে বেতন দেওয়া হত। 

এই আভযানের সমস্ত ব্যবস্থা করোছলেন কর্ণেল ডাব্রউ 
এম, লেন। ইন সেই সময় পাঞ্জাবের পোস্ট মাস্টার জেনারেল ছিলেন। 
এরই যত্রে সেই সময় ডাক ব্যবস্থার খুব উন্নতি হয়। 

মাল্টা এক্সপিডিশনারণ ফোর্স 

১৮৭৮ সালের এাপ্রল মাসে ঠিক হয় যে. একাট এক্সাঁপাঁড- 
শনাঁর ফোর্স মাল্টায় পাঠানো হবে, আর তার প্রধান সেনাপাঁতি 
হিসাবে যাবেন মেজর জেনারেল জে রস সিাবি। আরও ঠিক হয় 
যে. এই বাঁহনীর সঙ্গে একটি ছোট ডাক িভাগও যাবে, আর পোস্ট 
মাস্টার হিসাবে যাবেন 1৬111105118 111101)0য । এই দলে ছিল 
একজন কেরাণী ও তিনজন 'পওন। এর ব্যবস্থা করোছলেন সেই 


১৭০ 


সময়কার বোম্বে এর পোস্ট মাস্টার জেনারেল। এই বাহন 
১৮৭৮ সালের ১লা মে বোম্বে থেকে রওনা হয়। 

যখন তৃরস্ক গ্রেট বৃটেনকে সাইপ্রাস দ্বীপটি ছেড়ে দতে 
বাধ্য হন, সেই সময় ভারতীয় সৈন্যবাঁহনশী ও ভারতীয় ডাক বিভাগ 
সাইপ্রাসে অবতীর্ণ হয়। [,01779]8তে একটি বৃঁটিশ পোস্ট আঁফিস 
খোলা হ'ল এবং এই পোস্ট আঁফসের ভার দেওয়া হ'ল মিঃ 
[ডনশ'কে। হীন বৃটিশ ডাক বভাগের সহযোগে কাজ করতে 
লাগলেন এবং ১৮৭৮ সালের ২২শে আগস্ট ফিরে আসবার দন 
পযন্ত এদের সঙ্গে কাজ করেন। 

সাইপ্রাস যখন প্রথম দখল হয় সেই সময় সাইপ্রাস ও 
ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাত ১৫ দিন অন্তর ডাক চলাচল ক'রত। 
এই ডাক চলাচল ক'রত আস্ট্রয়ান লয়েড স্টীম নোভগেশন 
কোম্পান্পীর 'স্টমারে। পরে প্রাত সন্ত্রাহে ডাক চলাচল ক'রত 
বেলস এীশয়া মাইনর লাইন অব 'স্টমারের মারফৎ। 

১৮৭৮ সালের ২৭শে মে মাল্টায় প্রথম এই ফিল্ড পোস্ট 
আঁফসাট খোলা হয়, আর এ সালের ই২শে আগস্ট সাইপ্রাসে সেট। 
বন্ধ হয়ে যায়। 

ইাঁজপ্ট এক্সাপাডিশনার ফোর্স 

১৮৮২ সালের জুলাই মাসে প্রথম ভারত সরকার আদেশ দেন 
যে, মিশরে একাট এক্সাপাঁডশনার ফোর্স পাঠানো হোক । তদনূসারে 
সাত হাজার লোকের একাঁট বাহিনী সেখানে যায়। এই বাহনীর 
কর্তা হয়ে যান মেজর জেনারেল স্যার এইচ ম্যাকফার্সন ভ সস, কে 
সী ব, আব এই ডাক বভাগের সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন 1৬1. 
12051)2৮ যান সেই সময় বোম্বে-র পোস্ট মাস্টার জেনারেল 
ছিলেন । মিঃ জে এইচ কর্ণওয়ালকে এই িল্ড পোস্ট আঁফসেন 
চীফ সুপারন্টেশ্ডেন্ট িনযুন্ত করা হয়। এই মিঃ কর্ণওয়ালই 
আফগান ফিল্ড পোস্ট আঁফসের ভার নিয়োছলেন। 

১৮৮২ সালের ২২শে আগস্ট বোম্বে থেকে এই ফিল্ড 
পোস্ট আফসাঁট রওনা হয়. আর এ বছরের ৩১শে অক্টোবর সোট 


[ফিরে আনস। 
কালাহাণ্ডি এক্সাপাডিশন 
সেন্ট্রাল প্রাভিন্স-এর একাঁট নামজাদা ফিউডেটাঁর স্টেট-এর 
[10105 নামক আধবাসীরা বিদ্রোহ আরম্ভ করে । সেই জন্য ভারত 
সরকার এই কালাহান্ডতে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হ'ন। 


৯৭২৯ 


১৮৮২ সালের জুন মাসে সেন্ট্রাল প্রাভন্স-এর ডেপুটি 
পোস্ট মাস্টার জেনারেল ভারত সরকারকে জানান যে, এই বিদ্রোহ 
থুব গুরুতর আকার ধারণ করেছে এবং দেশেন শান্তি ফিরে আসতে 
বেশ কিছু সময় লাগবে। সৈন্যদল সম্বলপুর থেকে রায়পুরে 
আসে এবং এই সৈন্যদের জন্য [তিনটি ফিল্ড পোস্ট অফিস খোলা 
হয়। 

সেন্ট্রাল প্রাভিন্স-এর সপাঁরন্টেন্ডেন্ট 1৬]. 00002) 
ডাকের বন্দোবস্তের জন্য ভার দেওয়া হয়। যাঁদও এই সৈনাবাহনশ 
খুব অল্প দিনই স্থায়ী ছিল তবুও ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত এ 
বছরের শেষ পযন্তি কায়েম ছিল। 

সয়াকিন হেঁজিপ্ট) পোস্ট আফস 

১৮৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঠিক হয়, একট ভারতীয় 
সৈনাবাহনী মিশরে পাঠানো হবে। সেই সময়কার িরেইর 
জেনারেলকে আদেশ দেওয়া হয়, তিনি ষেন এই সৈন্যবাহনীর সঙ্গে 
একাঁট 'ফজ্ড পোস্ট আঁফসের ব্যবস্থা করেন! সেই মত 1, 
€)১1)০2-কে চীফ সপাঁরন্টেশ্ডেন্ট হিসাবে বোম্বেএর পোস্ট 
মাম্টার জেনারেল এই ডাক ীবভাগের সঙ্গে পাঠান । এই বাহনীতে 
মোট ১৫১৭ জন লোক ছিল এবং এই বাঁহনীর ভার ছিল 0361). 
1100501 €". 13.-এর ওপর । 

১৮৮৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী এই ডাক বভাগ বোম্বে 
থেকে রওনা হয়, ,আর এ সালের ৭ই মার্চ সুয়াকন-এ পেশছায়। 
৮ই তারখে সেখানে 'বেস' পোস্ট আঁফস' খেলা হয়। 

মিশর ও ভারতবর্ষের মধ্যে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন 
(0৬617717610 11121750010 এবং 7১ & 0) 1১৪০] 1 এই ডাক 
[বিভাগের কাজ সুন্দরভাবে করার জন্য [৬] (8০2 ও 1,011978 
মাত্র এরা দু'জনেই পদক লাভ করেন । 'নম্নস্তরের কোন কর্মচারী 
কোন পুরস্কার পানাঁন। 

১৮৮৫ সালের নভেম্বর মাসে এই ফিল্ড পোস্ট আঁফসাঁ 
বন্ধ হয়ে যায়। | 


আপার বার্মা এক্সীপাডিশান 


১৮৮৫ সালের ২৩শে অক্টোবর ভারত সরকার ডরেবর 
জেনারেল পোস্ট ও টৌলগ্রাফকে আদেশ করলেন আপার বার্মা 
এক্সপাঁডশান ফোর্সএ ডাকের ব্যবস্থা করতে। 


৯২২ 


এই সৈন্যবাহনশতে দশ হাজার সৈন্য আর দু" হাজার 
দঙ্গী: আর এক হাজার ঢল বেয়ারা ও তন হাজার কল ছিল। 

১৮৮৫ সালের ১০ই নভেম্বর এই বাহনী মেজর 
জেনারেল এইচ এন ডি প্রেন্ডাবগাস্ট, গস, দিব, ভি. ?স'র তত্তাবধানে 
রেঙ্গুণ থেকে আপার বার্ীয় স্টীমারযোগে ইরাবতখ নদশ 'দিয়ে 
থায়েটামও পযন্তি পেশছলেন। সেখান থেকে হাঁটা পথে মান্দালয় 
গিয়ে পেপছলেন। 

বার্মার ডেপুঁট পোস্ট মাস্টার জেনারেল মিঃ 1জ বার্টন 
গ্রোভস-এব উপর ভার পড়লো ডাকের ব্যবস্থা করবার জন্য: আর 
একে এঈ বাহিনীব ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডেপুটি পোস্ট মান্টার জেনারেল 
(হসেবে বহাল ক'রে এই বাঁহনাঁর সঙ্গে যেতে আদেশ দেওয়া হ'ল। 

বেঙ্গুণ, প্রোম এবং থায়েটামও পোস্ট আফসগুলিকে আরও 
জবরদস্ত করা হ'ল। থায়েটামও পোস্ট অফিসকে 'বেস্‌ পোস্ট 
আঁফস হিসাবে বদল করা হ'ল । এ ছাড়া আরও পাঁচাট ফিল্ড পোস্ট 
অফিস খোলা হয়, অবশা গুল স্টশমাবেব উপর হযোছল। 


[সাঁকম এক্সশিডিশান 
১৮৮৮ সালেব ওরা মার্চ গেজেট অফ ইণ্ডিয়া মারফং 
জানান হ'ল যে. একদল সৈন।বাহনশ সাকিমে পাঠানো হোক। যুদ্ধ 
বম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সরকার শাঁলগুঁড় থেকে 
কালম্পং ডাক হরকবার বাবস্থা করার জনা বাংলার পোস্ট মাস্টার 
7জনাবেল গমঃ এইচ এম কিশকে অন্রোধ করলেন । এই স্থানাটর 
দবত্ব 1ছল মান্র ৩৭ মাইল । এই পথ দিয়ে হরকরার দ্বারা কেবলমান্র 
চঠি পাঠানে। হ'ত। পাসেল বা ভার জানিষপন্ত্র অবশা পুরাতন 
পথেই চলতে লাগল দাঁজালং থেকে ঘুম এবং পাশক হয়ে । এ সালের 
২৪শো মার্ট পার্ডং পোস্ট আফিসকে সাব পোস্ট আফসে পারণত 
কবা হয় এবং এ তাঁবখ থেকে এই পোস্ট আফসাটকে যুদ্ধ চালনার 
জন্য 'বেস' পোস্ট আফনস 1হসাবে ব্যবহার করা হয়। 

এ সালের ১৬ই মাচ” পার্ড-এ যে সৈন্য সমাবেশ হয় সেটাকে 
"ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। একাঁটর পাঁরচালনা করেন 
[ব্রগেডিয়ার জেনারেল টি গ্রাহাম, আর এ এবং অপরাটর পাঁরচালনা 
করেন কর্ণেল 'মচেল। কর্ণেল 'মিচেল-এর তত্তাবধানে ছল 130) 
0৩0৭1 11019105, । প্রথম বাহন [0808 দুর্গ পরন্তি এাঁগয়ে- 


ছিলেন এবং অপরাঁট 1২1)91701হ 13228 পেশছেছিলেন। এই 


১২৩ 


বাহিনী যাওয়ার ফলে 19912190151 নামক স্থানে পোস্ট আফস 
খোলা হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই এই পোস্ট আঁফসাটকে 
[২9105110101 নামক স্থানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। 

আরও কয়েকাঁট পোস্ট আফস খোলা হয় যেমন-_ 
€০871010710, 616197761781)) (৮ 270010157 28176779015 02282 ৫ 
১155 ধটঃত ! 

এই সমস্ত ডাক চলাচলের ভার ছল 19701101000] ও 
1১21:501-এর ওপর! আবও দূর থেকে যেডাক চলাচল করত 
তার তত্তাীবধান করতেন রাজনোতিক বভাগ । 

ব্ল্যাক মাউণ্টেন বা হাজারা ফিল্ড ফোর্স 

১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ঈদকে বাঁটশ সরকার 

[ঠিক করলেন র্যাক মাউন্টেনের পার্বত্য আধবাসীদের সায়েস্তা করার 
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পার্তা এলাকা ভাবতশয় ডাক- 

1টাকট যেখানে যেখানে ফিল্ড ফোসেব 

জন্য ব্যবহার কবা হয়োছল তার 
মানচিনর। 


১২১৪ 


জন্য একদল এক্সাপাঁডশনার ফোর্স পাঠাবেন। এই উদ্দেশ্যে হাজারা 
ফ্া্টয়াণের জন্য একটি ফিল্ড ফোর্স গঠন কবা হ'ল। উদ্দেশ্য-খাঁন 
খেল হাসানজাই এবং আঁকজাই পার্ত্য স্থানের দূুদর্ম অবাজকতা 
ব্ধ করে শান্তি ফারয়ে আনা । এই এক্সপাঁডশনার ফোর্স 
[রিগোভয়রব জেনারেল জে. ডক্লউ ম্যাককুইন দস. বি-এব পাঁর- 
চালনায় গিয়োছল। ইন পাঞ্জাব ফ্রাণ্টয়ার ফোর্সএর দাঁয়ত্ে 
[ছলেন। এক্সাপাডশনার ফোর্সএ ডাকেব ব্যবস্থা করবাব জন্য 
১৮৮৮ সাদলব ৮ই সেপ্টেম্বর বিঃ ডবাঁলউ টি ভ্যান সমারেণকে 
আদেশ কবা হ'ল । হান সেই সময় বাওয়ালাপাণ্ডি গডাভসনের পোস্ট 
আঁফসের সুপারস্টেশ্ডেষ্ট ছিলেন। হাবিপূর নামক স্থানে বেস 
পোস্ট আফস করা হাল। এই পোস্ট অফিসটি 10217077100 
€(:010117111-এ ডাকেব বাবস্থা করোছিল। এই সময় আবোটাবাদ-এ 
()1)1)1 €'01010)17-এ 'বেস্‌' পোস্ট আঁফস খোলা হ'ল। 

হাসানআব্দাল থেকে আঞবোঢাবাদে টাতঙ্গাব দ্বারা ডাক 
)লাচলেব বান্দোবসহ কবা হযোছিল। পরে এই ডাক মানসেরা পযন্তি 
বস্তুত করা হয়োছিল। 

আ্বাটাবাদ থেকে গাঁথ পর্যন্ত টাঙ্গা ও ঘোড়ার ডাক 
এই দঃ'রকম বন্দোবস্ত ছিল। হাবপব থেকে ডাববাণ্ড হরকরার 
দারা ডাক পাঠানো হ'ত । হাসানআব্দাল-এ একটি রেলওয়ে সার্ট 
আঁফস খোলা হয়। এই ডাকঘরেব তভ্তাবধান করেন মিঃ এম, জ, 
ওয়েট । 

জোব এক্সপাডশান 

১৮১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝ ভারতের 
কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল আদেশ দিলেন জোব ভ্যাঁলতে 
২০০০ সৈন্যের একাট বাহনী পাঠাতে । তদনুসারে একটি বাহনী 
পাঠানো হ'ল। এই সৈনাবাহননীতে অন্যানা কর্মচারীও ছিল। এই 
বাহন পাঠাবার দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। একট হ'ল জোব ভ্যালির 
সবমানা ঠিক করা, আর অপরটি দোস্ত মৃহম্মদ নামক দুধর্ষ 
পাহাড়শকে গ্রেপ্তাব ক'রে কাকার নামক স্থান থেকে তাড়ানো । এ 
ছাড়া খিদদরজাই শিরানশ নামক পার্বত্য লোকদেরও এমনভাবে 
শাস্তি দেওয়া দরকার, যাতে তারা বশ্যতা স্বীকার করে। এই 
উদ্দেশ্যে সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর কোয়েটা থেকে একদল 'হিন্দু- 
বাগ নামক স্থানে রওনা হয়। এই বাঁহনীর ডাক চলাচলের জন্য 
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একাট ছোট ফিল্ড পোস্ট আফসও এর সঙ্গে যায়। এই ফিল্ড পোস্ট 
আঁফসাঁটতে ছিল একজন সাব পোস্ট মাম্টার ও দু'জন পিওন। এই 
বাহনশীট পারচালনা করেন স্যার জজ হোয়াইট । 

দ্বিতীয় ব্র্যাক মাউণ্টেন এক্সপিডিশান 

হাসপানজাই ও আঁকজাই পার্বত্য দল দু'টো দমন করবার 
জন্য পুনরায় ১৮৯১ সালে একটি সৈন্যবাঁহনী পাঠানো হয়। এই 
বাঁহনীতে ছিল ৬৮০০ জন সৈন্য । এব পাঁরচালনা করেন মেজর 
জেনারেল এীলস সি. বি। ডারবান নামক স্থান থেকে এই বাহননী 
দু'ভাগে বিভন্ত হয়ে যুদ্ধ চালনা করেন। প্রথম বাহনী বরাদর হয়ে 
পয়লম থেকে 'টাল্লপ পর্যন্ত, আর অপরাঁট নদীর রাস্তায় কোটকাই 
হয়ে কানহার রওনা হয়। এই বাহনীর ডাকের বন্দোবস্তের ভার 
ছিল মিঃ ডব্রিউ, টি, ভ্যান সোমরান-এর ওপব । িন্তু একে পাঞ্জাবের 
পোস্ট মাস্টার জেনারেল মিঃ জি, জে, হাইনস-এর মত অনুসারে 
কাজ করতে হ'ত। 

মিরানজাই এক্সবপডশান 

মিরানজাই ভ্যালির উরাকজাই নামক পার্বত্য আধবাসঈদের 
দমন করবার জন্য একদল সৈন্যবাহনী পাঠানো হয়। এর পাঁরচালনা 
করেন স্যার উইলিয়ামস লকহার্ড কে, সি. বি। 

১৮৯১ সালের জানুয়ারী মাসে এই সৈন্যবাহনী পাঠানো 
হয়। এই সৈন্যবাহনী তিন ভাগে বিভন্ত হয়ে কাজ করে। প্রথম 
বাঁহনী সাহুখেল থেকে, দ্বিতীয় বাহনী টগ্‌ থেকে আর তৃতীয় 
বাঁহনী হাংগু নামক স্থান থেকে পাঁরচালনা করা হয়। 

পেশোয়ার ডাঁভসনের ডাক 'বভাগের সৃপারন্টেন্ডেন্ট মিঃ 
এ বীন্‌কে এই ফিল্ড পোস্ট আঁফসের ভার দেওয়া হয়োছল। এ 
ছাড়া তাঁর ?ানজের কাজও বজায় ছিল। 

ওয়ানো এক্সপিডিশান 


১৮৯২ সালের আগস্ট মাসে আফগানস্থানে ভীষণ গোল- 
যোগের সূন্টি হয়। এখানে শান্তি 'ফাঁরয়ে আনবার জন্য একদল 
সৈন্য পাণ্তানো হয়। ওয়ানো নামক স্থানের কাজুরীকুচ জায়গাঁটিতে 
এই সৈন্যবাহনী ঘ্টাট করে। এই স্থানাট হচ্ছে আফগানস্থানের 
সীমান্তের পরে গোমাল 'গারপথ থেকে ৩০ মাইল দরে। এখানে 
কোন পোস্ট আফিস ছিল না। সেইজন্য ডেরাজেট ডিভিশনের পোস্ট 
আঁফসের সুপারিস্টেন্ডেন্ট এখানকার ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত 
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করোছিলেন। এই সমস্ত ডাক গোমাল পোস্ট আফস হয়ে যাতায়াত 
ক'রত। এ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরও সৈনা এসে পড়ায় ডাক 
ব্যবস্থাকে আরও ভাল করা হয়। 

১৮৯৩ সালের এাপ্রল মাসে শান্তি ফিরে আসায় কাজুরী 
ও জানডোলা থেকে সৈন্যসংখ্য হাস করা হয়। কাজেই ডাকের 
ব্যবস্থাও আস্তে আস্তে কমে আসে। 

ই*শাজাই ফিল্ড ফোর্স 

*সেবী নামক স্থানে একজন দুধর্ষ পাহাড়ী হাসম আলি 
খান বাস ক'রত। তার অত্যাচারে সকলে আতন্ঠ হয়ে ওণঠৈে। 
সেইজনা ১৮৯১ সালের মে মাসে সেরীর পার্বত্য আধবাসীদের 
সঙ্গে ইংরাজদের একা ট চুঁন্ত হয়। এই ছন্ত ভঙ্গ করার জন্য ভারত 
সরকার ১৮৯২ সালে. সেগ্টে'ব্র মাসে মেজর জেনারেল স্যার 
উইালয়াম লকহারএর অধীনে একট ফৌজ পাঠাবার ব্যবস্থা 
করেন। উদ্দেশ্য, সেরীর কতকগ্াল গ্রামের আঁধবাসদের শাঁস্ত 
দেওয়া, কাবণ এরা হাসম আল খানকে আশ্রয় দিচ্ছিল। এই 
বাহনীতে মোট ৪০০০ লোক ছিল, আর এদের ঘাঁট ছিল ডারবান্ড 
নামক স্থান। 

১৮৯১২ সালের ১৭ই সেশ্টে'্বির পোস্ট-আফসের 
সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ স, জে. ডিজ্‌কে পাঠানো হ'ল এই ফোজের 
ডাকের বাবস্থার জন্য। আর একে সাহায্য করবার জন্য একজন 
ইন্সপেক্ুর দেওয়া হ'ল। 

কৃুরাম ফিল্ড ফোর্স 

কুরাম ভ্যাঁলর 'িনচের দিকে চিক্কাই নামক আধবাসীরা বাস 
ক'রত। এই আধ্বাসপীরা আত ভয়ঙ্কর ছিল। সেইজন্য ১৮৯২ 
সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার একাট বাহনী ওখানে পাঠানো 
সাব্যস্ত করলেন। এই বাহনীর কর্তা হসাবে গেলেন একজন 
প1লটটক্যাল আফসার মিঃ ডাবাঁলউ, আর. এইচ, মাক সি-এস- 
আই। কুরাম থেকে এই পার্বত্য আধবাসীদের তাঁড়য়ে সেখানকার 
সব্যবস্থা করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। এই বাঁহনীতে মোট 
২৫০০ লোক ছিল। এই বাঁহনীর ডাকের বাবস্থা করোছলেন 
পাঞ্জাবের পোস্টমাস্টার জেনারেল মঃ পি সেরিডান। আর, 
পেশোয়ার ডাভশনের ডাক বাভাগের সপারিন্টেশ্ডেন্টকে এই 
বাহনণর ডাক চলাচলের ভার 'দিয়ে পাঠানো হয়। অক্টোবর মাসের 
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শৈষ দিকে ওখানে শান্ত ফিরে আসে । সূতরাং ওখানে সৈন্যবাহনী 
রাখবার আর প্রয়োজন হ'ল না ও ফিল্ড পোস্ট-আফিসটিকে বন্ধ করে 
দেওয়া হ'ল। অবশ্য কছু সৈন্য সেখানে কায়েমটভাবে থেকে যাওয়ার 
দরুন সেখানে যে পোস্ট-আফসাঁট ছল, সেটাকে বহাল রাখা হয় । 


ওয়াজারম্তান ফিল্ড ফোর্স 

১৮৯৪ সালের আগন্ট মাসে বাঁটশ কাঁমশনের সঙ্গে একটি 
সৈন্যবাহনী পাঠানো হয় এখানে । আফগানস্থানের সঙ্গে সীমানা 
ঠিক করাই এদের উদ্দেশ্য ছিল। এখানে ডাকের ব্যবস্থা করবার জন্য 
ডেরাজেট ডাভশনের ডাক বিভাগের সপারিন্টেশ্ডেন্ট পশ্ডিত শিব 
পাল ও দু'জন সহকারী ইনস পেক্টরকে পাঠানো হয়। পরে অবশ্য 
পাণ্ডত শব পাল-এর জায়গায় 'মঃ ডাবাঁলউ, 1টি ভান সোমারেনকে 
নিযুক্ত করা হয়। 

টাউক নামক জায়গায় যে পোস্ট আফসাট ছিল সেটাকে 
অস্থায়ীভাবে বেস হেড পোস্ট আঁফস কবা হ'ল, আর সৈন্যদের জন্য 
আলাদা ?তিনাঁট ফিল্ড পোস্ট আফস খোলা হ'ল। 

এ সালের ওরা নভেম্বব মামুদ ওয়াঁজার নামক পার্বতীয় 
লোকেরা রাত্রর অন্ধকারে ওয়ানো নামক বৃটিশ ক্যাম্প ভীষণভাবে 
আরুমণ করে । যাঁদও এই আকুমণ বার্থ কবা হয়, তবুও বৃটিশ পক্ষের 
৯২০ জন লোক" মারা যায়। এই কারণে ১৮৯৪ সালে ডসেম্বর 
মাসের প্রথম দিকে ভারত সরকার আদেশ করলেন যে, ওয়াঁজাঁর- 
স্তানেব পার্বতীয় লোকদের বিবৃদ্ধে যুদ্ধ চালনা করা হোক । এই 
যুদ্ধ চালনা করবার ভার পড়লো লেঃ জেনারেল স্যার উহীলয়াম 
লকহার্ডের উপর । এ ছাড়া আর একজন সপারিন্টেন্ডেন্টকে নযুন্ত 
করা হয় বিশেষভাবে এই বাহিনীর কাজ দেখবার জন্য। এ”র নাম 
মঃ এ, ফ্রাওকস র্যান। 

চন্রল 'রালফ ফোর্স 

জানডাল নামক স্থানে উমরা খান নামে এক আত দুর্ধর্য 
পাহাড়ী বাস ক'রত' এই জানাল চন্রলের মধ্যে অবাস্থত ! 
উমরা খানকে শায়েস্তা করবার জন্য ১৮৯৫ সলের মার্চ মাসে ভারত 
সরকার িন্রলে একাঁট 'বরাট সৈন্যবাহনী পাঠান। 

১৮৭৯ সালের আফগ্যানস্থান যুদ্ধের পর ভারত সরকার 
এরূপ একাট বাহিনী কখনও আর কোথাও পাঠানান। এই 
বাহনীতে লোক ছিল মোট ৫০ হাজার। এর মধ্যে ২০ হাজারু 
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সোৌনক ও ৩০ হাজার অন্যান্য লোক। এই বাহনীর লোকদের 
ডাকের ব্যবস্থা করবার আয়োজনও হয়েছিল প্রচুর । মেজর জেনারেল 
স্যার রবার্ট লো কে. সি, বি এই বাহন পারচালনা করেন। সেই 
সময় এই বরাট বাহনীর ডাকের ব্যবস্থা করার জন্য ডাক ?বভাগের 
ডাইবেইুর জেনাবেলকে অনুরোপ কবা হয়। 

১৮১৫৬ সালের ১৮ই মার্চ ডাক বিভাগের ডাইরেন্র 
জেনাবেল পোস্ট মাস্টার জেনারেল মিঃ পি শোৌরডানকে অনুরোধ 
করলেন, ফিল্ড পোস্ট আঁফস-এর বন্দোবস্ত ক'রতে । এ মাসের শেষ 
দিকে ডাক বিভাগের কর্মচারীরা নওসেরাতে এলেন রওনা হবার 
জন্য। মঃ এ, ফ্রাঙ্কস র্যানকে প্রধান সুপারন্টেণ্ডেন্ট-এর পদে 
নিয়োগ করা হয়। যুদ্ধ আবম্ভ হওয়ার প্রথম দিকে ডাক িবভাগকে 
ডাক চলাচলের বাবস্থা করতে অনেক অসুবধা ভোগ কবতে 
হয়োছিল। কারণ. খচ্চবের 1[৬]০) দ্বারা বেশী মাল পাঠানো যেত 
না। সেজন্য কছাীদন মাঁড়েব দ্বারা ডাক পাঠানো হয়েছিল। যখন 
জানোয়াবের দ্বারা ডাক পাঠানো আর সম্ভব হ'ল না, তখন অস্থায়ী 
ভাবে হরকরার ডাক বসানো হ'ল। 

অজ্পাঁদনের মধ্যেই সংবাদ এলো যে, দুরগই পযন্তি রাস্তা 
[নবাপদ হয়েছে । এই দুবগই নওসেরা থেকে ৪০ মাইল দরে। 
যখন এহ সংবাদ এল তখন 1১1/১. [)1)0111)11১09% নামক ব্যবসায়র 
সঞঙ্জো টাঙ্গার দ্বারা ডাক পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হ'ল। 

৩০শে মার্চ ফিল্ড পোস্ট আঁফস-এর হেড কোয়ার্টারের 
সঙ্গে সৈন্যবাহিনশ মাবদান-এ গিষে উপস্থিত হ'ল। 

১৮৯ সালের ২২শে এ্রপ্রল খবব পাওয়া গেল যে, কর্ণেল 
কোল গিলগিটের দক থেকে চণ্রল দূর্গ দখল কবতে সক্ষম হয়েছেন। 
সৃতরাং সৈন্াবাহনীকে আর দ্ুত চাঁলয়ে ীনয়ে যাওয়াব দরকার 
হ'ল না। তিন নন্বর 'বর্ুগেড িনুল দখল করে ফেলার পর মহদ্ধ প্রায় 
শেষ হয়ে গেলে। ১৮৯৫ সালের ৩১শে মে সৈন্যবাহনশী ফরে 
এলো । 


চীন এক্সাপডিশান বেমণ) 


১৮৮৮ সালের িসেম্বর মাসে 0011100৬510 7)15131017-এ 
বমর্শজরা বিদ্রোহ আরম্ভ কবে। এই 'িবদ্রোহ দমন করবার জন্য 
'ব্রগেডিয়ার জেনারেল [৪90৫-কে ১২০০ সৈন্যের একাট বাহনী 


১২৯ 





চট্টগ্রাম ও বমণর যেসব জাযগায় সৈন্য পাঠানো হয়োছল তাব মানাঁচন্্। 
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দয়ে 01712,৮17-এ পাঠানো হ'ল । এই সময় সেখানে খুব ডাকাতি 
হাঁচ্ছল। 

এই বাহনীতে ডাকের ব্যবস্থা করার জন্য ভারতের 
কোযাটার মাস্টর জেনারেল বর্মার ডেপুটী পোস্টমাস্টার 
জেনাবেলকে একাঁটি িফল্ড পোস্ট আঁফস খোলবাব জন্য আদেশ 
দিলেন। এই আদেশ অনুসারে 1২81613১5০ নামক স্থানে একটি 
ফিল্ড পোস্ট আঁফস খালা হয়। 1২21677%0 থেকে যুদ্ধের ঘাঁটি 
1২716.2"র দূরত্ব ছিল মাত্র ২৭ মাইল । 

১৮৮১৯ সালের জুলাই মাসে এখানে শান্ত ফিরে আসে। 
ফলে, সৈনাবাহনীও এই সময় ফিরে আসে। 


লুসাই এক্সপাডশান 

১৮৮৮ সালে চট্রগ্রাম হল: ট্র্যাক্স -এর সেন্ডাস্‌ নামক 
স্থানের পার্বতা জাতিরা খুব গোলমাল কবাঁছল। সেই কারণে 
ভাবত সরকান এখানে একাঁট সৈনাবাহনী পাঠাবার ব্যবস্থা 
কবলেন। কণেলি ভি ভাবালউ 'গাবএর নেতৃত্বে একটি ১২০০ 
লোকের বাঁহনী সেখানে পাঙানো হ'ল। এই ঝাহননীতে সৈনা ছাড়াও 
অন্যান্য কমণচারী ও কুলী ছল, আর এই বাহনীর নাম দেওয়া 
হয়োছল ল.সাই এক্সাঁপাঁডশনারী ফোর্স। এই বাহিনীর কাজ 
[ডমাগাবতে খুব প্রখর হয়ে ওঠে। 


একজন ডাক [বিভাগের ইল্সপেক্নুরকে পাঠানো হয় ডাকের 
ব্যবস্থা কববাব জনা । এই সময় রাঙ্গামাটি থেকে মাগার নৌকার 
দ্বারা ডাক পাঠানো হয়। তন্বাবধান করতেন ফান্টয়ারের কুলীরা। 
যুদ্ধের সময় ডাকের বাবস্থা আরও দূঢ কবা হ'ল। তাছাড়া, 
রাঙ্গামাটি ও ডম্মাগার পোস্ট আঁফসকে বেস পোস্ট আফসে 
পাঁরণত করা হয়োছল। বারকল নামক স্থানে আর একটি পোস্ট 
আঁফস খোলা হয়। এই বাবকুল হচ্ছে রাঙ্গামাট ও '্ডমাগারর 
মধো। বারকুলে সৈন্যদের ঘাঁট করা হয়োছল। সৈন্যদলট প্রায় ৪ 
মাস এখানে 'ছিল। ১৮৮৯ সানের এাপ্রল মাসের শেষে এরা চলে 
আদসে। 


চশীন-লযসাই এক্সপাডিশান 
প্রথম চীন আভযানের পর ১৮৮৯ সালে আর একাঁট এক্স- 
পডিশনার ফোর্স এখানে পাঠানো হয়। এই এক্সাঁপডিশানে দুটি 
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সৈন্য বাঁহনী ছিল। একটি বাহন বর্দা থেকে, অপরটি চট্রগ্রাম 
থেকে কাজ করোছিল। 

বর্মার বাঁহনীটিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়। একটি 
বাহনী ফোর্ট হোয়াইট নামক স্থান থেকে যুদ্ধ করে । এই বাহননী 
পাবত্য জাঁতগুলিকে দমন করবার জন্য ফোর্ট হোয়াইট স্থানাটতে 
ঘাঁট করে! অপর বাহিনী (9219৮ নামক স্থানে ঘাঁটি ক'রে 
খ০11২8]8-এর দিকে এাগয়ে যায়। আর চট্রগ্রাম বাহনী 
[010 1,081]. নামক স্থান থেকে ঘাঞাংণর দিকে এগুতে 
থাকে। িগোঁডিয়ার জেনারেল ডাবালিউ, শপ, সাইমন বর্মা 
বাহননকে এবং কর্ণেল ট্রগার চট্টগ্রাম বাঁহনীকে চালনা কবেন। 

091৬-তে যে বাহন ছিল, তাতে ৪০ জন আফসার 
ও ১২০০ ইংরাজ ও ভারতীয় সৈন্য 'ছিল। চট্রগ্রাম বাঁহনীতে 
৩৫০০ সৈন্য ?ছিল। তা' ছাড়া, অন্যান্য কম্চারী ও কুল 'ছিল। 

বর্মাব দকে যে বাইহনন ছিল, সেই বাহনটর ডাকের বাবস্থা 
করতে খুব অস্াবধা হয়োছিল। কারণ, সেখানে নদীর মধো বালির 
চরা, জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্য দিযে ডাক পাঁরচালনা ক'রতে হ'ত। 
চট্টগ্রামের দকেও ডাক চলাচল ব্যবস্থার খুব অস্বাবধা হয়োছল। 
কারণ, ডাক াবভাগের কমচারীরা খুব ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ায় 
খাল খাল লোক বদল কবতে হচ্ছিল। সেই সময় মিঃ জে ডাঁবরউ, 
ম্যাকরা বর্মা সার্কেলের পোস্টাল সপারন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। এর 
উপর ভার পড়ে এই ডাকের ব্যবস্থা করবার। শীকন্ত হীন বর্মাব 
ডেপনাঁট পোস্ট মাস্টার জেনারেল জি. আই হাইন স-এর শীনর্দেশ 
মত কাজ ক'রতেন। টট্রগ্রাম বাঁহনখর ডাকের বাবস্থাব ভার ছিল 
পোস্টাল সুপারন্টেণ্ডেন্ট মিঃ জি. এস ্রিফোরেবর ওপর; কিন্তু 
ইনিও পযর্বজজোর ডেপাট পোস্ট মাস্টার জেনাবেল মিঃ জি, বাটন 
গ্রোভস -এর দেশ মত কাজ ক'রতেন। 


চশন হল এক্সপিডিশান 
ভামো জেলার উত্তর ও পর্ব ফ্রাণ্টয়াবে চীন হল নামক 
স্থানে ভারত সরকার ১৮১৯১-১২ সালের শীতকালে একাট সৈন্য- 
বাহনী পাঠান। ভামোর দিকে যে সৈন্যদল যায়, তার উদ্দেশা ছিল 
[7015076 ৮2116তে অম্বর ও জেড খানির সন্ধান করা। এই 
[01015 ড৪116ট ছিল চীন দেশের তীরে টৌপপিং নদীর পূর্ব 
ও উত্তর-পূর্ব দিকে অবাঁস্থত। 
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এই বাঁহনীতে প্রায় ৫০০০ লোক ছিল। এর মধ্যে পুঁলস 
বাটোলয়নও ছিল। এই বাঁহনী পাঁরিচালনা করেন মেজর জেনারেল 
আর 1স স্টুয়া্ট। ইস্টার্ণ ভিশনের পোস্টাল ইন্সপেন্র এফ 
ম্যাকাগ্র এই ডাক িভাগেব তত্তাবধান করেন। 

মাঁণপর এক্সপিডিশান 

১৮১১ সালে মাঁণপৃ,র বিদ্রোহ হয়। তার ফলে, সেই 
সময়কার চীফ কাঁমশনার মিঃ কুইটন ও তাঁর দলবলকে হতা করা 
হয়। সেজনা এই বদ্রোহ দশন করার উদ্দেশ্যে মাঁণপুর ফিল্ড 
ফোর্স নামে একাট সৈন্যবাহনশ পাঠানে। হয়। এই বাহনীতে মোট 
প্রায় ৫০9০9০9 লোন ছিিল। এছ মধ্যে অর্ধেক লোক টামমু 
আগ বাকী? অধেকি লোক কোহিমা ও শিলচব থেকে যুদ্ধ করে। 
এই বাঁহনীন ডাক-ব্যণস্থা দুভাগে ভাগ করে ফেলা হয়। 
টাম মতে যে সৈনাবাহনী ছল তাদেব ডাক চলাচলের জন) 
[মঃ ভারউ বসে 1২০।৯৯০,কে ভার দেওয়া হয়। কোহমাব দিকে যে 
ডা.কন ধন্দোবস্ত হয় হাব ভাব ছিল মিঃ এক, পি. উইলিয়ামস-এর 
গুপব। আবশা একে সাহায্য করবার জন্য একজন ইন্সপেক্টুবও 
দেওয়া হ7য়াছল। 

টামল্‌তে মেভাক যেত সেটা প্রথমে ভাবতবর্ষ থেকে 
রেখগংণে পাঠানো হাত । তাপপ্ব সেখান থেকে কিনডাট- এবং িনডাট- 
থেকে "নৌকায় টানঘভ যেত । কল্ত এই ডাক চলাচল হরকরার দ্বারা 
সম্পহ্া হা'ত। এই সময় টান মু থেকে মাণপূব হবকবাব দ্বারা ডাকের 
বন্দোবস্ত কলা হয। অবশ্য এই বন্দোবস্ত খুব অল্প দনের জন্য 
হয়োহল, কারণ খুব শীছুই সৈন্যবাহনশ িদ্রোহীদেব দমন ক'রে 
[ফবে আনে । 


উনথো এক্সপিাডিশান 

অ।পাব বর্মাব উনথো  1$02100)0) রাজা থেকে 
শবদ্রোহশীরা 19৬11 আক্রমণ কবে। এই ঘঢনা ঘটে ১৮১৯১ সালের 
১৫ই ফেব্রুয়ারী । সেই স্থানে যে সামান্য পাুঁলশ বাহন ছল, 
তাদের ওখান হেড চলে আসতে হয়োছিল। এ ছাড়া, সেখানকার 
পোস্ট মাস্টার তাদের কমণ্চাবী সমেত পোস্ট আঁফিসাঁট তুলে পালিয়ে 
এসোছল। পাীলশ ও ঘালটার বাহনীকে এই বিদ্রোহ দমন 
করার জন্য শীঘ্রই সেখানে পাঠানো হয়েছিল। এই বাহনীতে মোট 
২৫০০ জন লোক ছিল । ১17৮6500,1801)8 ও 111252176 নামক 
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স্থানগুলি থেকে উনথোর দিকে আক্রমণ চালানো হয় এবং খুব 
শীঘ্রই বিদ্রোহীদের দমন করা হয়। এই বাহনীকে ফিল্ড ফোর্স 
নামে আভাহত করা হয় না! সেজন্য ডাক বাবস্থা সাধারণভাবেই 
চলোছিল। আর ফিল্ড সাঁভিস ম্যানুয়েল নামে যে আইন ছিল, তাও 
প্রয়োগ করা হয়নি৷ 
আবর এক্স পিডিশ।ন 

আবব এক্সপিডিশান খুব অজ্প দিনের জনা হয়েছিল বলে 
ডাক বভাগের কান্তও খুব অজ্পাঁদন স্থায়শ হয়। সাদয়া 
থেকে বোমজুর হরকরার দ্বারা ডাক পাঠানো হ'ত । সাদয়া পোস্ট- 
আঁফসে একজন আঁতারন্ত ডাকাঁপওন দেওয়া হয়োছল চাঠ বাল 
করার জন্য৷ 

সয়।কম এক্সাপাড়শান 

প্রথম সুয়াকম.-এ সৈনা পাঠানো হয় ১৮৮৫ সালে । পরে 
১৮৯৬ সালেব মে মাছ হোম গভণধমেণ্টেস আদেশ আনসাবে ৩ 
হাজার লোকের একটি বাঁহনী সূয়াকম পাঠাণনা হয। এই 
বাহন পাঁরচালনা কনেন 'ব্রগোডয়ার জেনাবেল সি সি এগারটন, 
[সস বি,ডি এস ও। এ ছাড়া আবও আদেশ ছিল, এই সঙ্গে যেন 
একট ফল্ড পোস্ট অফিস পাঠানো হয়। এই ?িফল্ড পোস্ট আঁফসের 
ভার দেওয়া হয় মিঃ বেনেটকে । বাহনীটি খুব ছোট হওয়ায় নিঃ 
বেনেটকে চীফ সপ্নাবন্টেন্ডেন্ট-এর পদ দেওয়া হয়ান। 

১৮৯৬ সালের ২২শেমেরওনা হয়ে এরা ১লা জুন 
সুয়াকম-এ পেশছায়। সেখানে একাঁট বেস: পোস্ট আঁফস খোলা 
হয়। পরে টোকার (10181) নামক স্থানে একটি সাব পোস্ট আফিস 
খালা হয়। এখান থেকে বেস পোস্ট আফসে ডাক চলাচল ক'ত 

,টর ডাকে, আর এই ডাক যাতায়াত ক'রত সপ্তাহে দুশদন ক'রে। 
আর, 11801 নামক জাহাজের দ্বারা ভারতবর্ষ ও সয়াঁকম-এর 
মধ্যে ১৫ দন অন্তর জাহাজ যাতায়াত ক'রত; কিন্ত চিচিপন্র বা 
পাসেলি 1১ & 0 জাহাজে যাতায়াত ক'রত। ১৮১৯৬ সালের ৮ই 
ডিসেম্বর ফল্ড পোস্ট আঁফসাঁট বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
মালাকান্দফল্ড ফোর্স 

স্বোয়াট ভ্যাঁলতে খুব গোলমালের সম্টি হওয়ায় ভারত 
সরকার মালাকান্দ বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য ১৮৯৭ 
সালের ৩১৯শে জূলাই সেখানে সৈন্য পাণাতে বলেন এবং আগস্ট 
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মাসের মাঝামাঁঝ দ্‌" 'ব্রগেড সৈনাবাহনী মালাকান্দ পোঁরয়ে 
স্বোয়াট ভ্যালি পযন্তি গিয়ে পেশছায়। ইতিমধ্যে নতুন ক'রে 
পেশোয়ারের আশেপাশে গোলমালের স্ট হয়। 

এই সময় ভাবত সরকার মোহ মাণ্ডস জাতিদের দমন করার 
আদেশ 'দিলেন। কারণ এই মোল্মাণ্ডস-রা ভারতবর্ষের নিকটস্থ 
গ্রামগ্াল ও সাবকাদাব কেল্সা আক্রমণ করে। এই কেল্লা পেশোয়ার 
থেকে মাত ১৯ মাইল দূরে । সেই কারণে একটি শক্তিশালী সৈনা- 
বাহন সেখানে পাটানো হাল। এই বাহিনীতে ডাকের বাবস্থা 
কবব।ব জনা পাঞ্জাব ও নথণয়েস্ট ফাণ্টয়ার প্রাভিন্সেব পোস্ট মাস্টার 
"মাবেলকে ভাবতেব এ1াডজটেট জেনাবেল অনুবোধ করলেন। 
এবং ডাক ীবভাগেব ভার পেওয়া হ'ল আঘাসঝট্যান্ট ডাইরেইঈর 
জেনাবেলাক। 

১৮৯৭ স্মলেব ১৫ট সেপ্টেম্বর মোহমান্ড ফিল্ড ফোর্স 
না দিয়ে একাট বাহন? জেনাবেল এঁলস্‌এব ভত্তাবধানে সাব- 
ন্গাদাব লনা হ'ল 'এবুং ১৮৯৭ সালে ৮ই অক্টোবর পেশোয়ারে 
ফবে একলা । এই বাতিনীব ডাকের জণা মিঃ সি এস স্টোয়েলকে 
"পাশোধাবে পানা হন। 

এই সময ৬৮৪0 0271-এন কাজ চ'লতে থাকায় একাট 
ছোট সৈনা বাহন -১178+-তে পাঠানো হ'ল। এই বাহিনীর কাজ 
ছল, নাতে ১৬৫ €01701-এ কাজের কোনব্প অস-াবধা না ঘটে তা 
দেখা । এই বাহনীর সঙ্গেও একটি ছোট ফল্ড পোস্ট আঁফস ছিল। 

১৮৯৮ সালের ১লা জানুয়ারী প্রথম বন্রগেডকে 7380০ 
পর্য্তি আব দ্বতঈয় [তিগেডকে- 1209708-4 যাবার জন্য 
আদেশ দেওয়া হ'ল। এই স্থানে পোছানোর সঙ্গে সঙ্গে 
মারডান লাক স্থানের সঙ্গে এক্কার দ্বারা যাতায়াতের যোগাযোগ 
করা হ'ল। পরে এই একার ডাক সাত্ঘাও পযন্ত এাঁগয়ে গেল। 
এখানে এই সময় দুট একার ডাক ছিল--একাঁট হচ্ছে মারডান থেকে 
রুস্তাম পরন্তি-এর বাবধান ছিল ১৯ মাইল। অপরাঁট হচ্ছে 
মারডান থেকে সাঙ্ঘাও পর্য্ত--এরও ব্যবধান ছিল মান্র ২১ মাইল। 

৯ই জানুয়ারী এই বাহনীব নাম বদল ক'রে 7300৩ 141610 
[0105 রাখা হ'ল। এই বাহনীর ডাক-বাবস্থা মাত্র ১৫ দিন স্থায়ী 
শছিল। এই ডাকের ভার ছিল পোস্ট অফিসের সুপাঁরিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ 
এন এম কামার-এর ওপর। 
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১৮৯৮ সালের ২২শে জানুয়ারী থেকে মালাকান্দ ফিল্ড 
ফোর্কে ভেঙ্গে ফেলা হ'ল। তবেখুব অল্প সংখ্যক সৈন্য 
ভারতবর্ষে ফিরে এলো । বাকা সৈনারা স্বোয়াট-গ্যারসন (১৮৪ 





উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেব যেসব অন্চলে সৈন্য পাঠানো হযোঁছল 
ভাব মানাচিত্র। 


0৯০-:1১০010)-এর সঙ্গে যোগ দিল। এখানকার ফিল্ড পোস্ট 
আঁফসের মারফৎ সর্বপ্রথম খবরের কাগজ 'বাঞুর ব্যবস্থা করা হয়। 
এই ব্যবস্থা করার দরুন সৈন্যরা খুব খুশি হয়। 


এখানকার জাকের ব্যবস্থা এমন সুন্দরভাবে হয়োছিল এবং 
টাঙ্গার দ্বারা ডাক চলাচল এমন নিয়মিত হয়োছিল যে, এটা বহ্াঁদন 
স্থায়ী ডাক চলাচলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। 
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1টরা এক্সপাডিশান 

দুধর্ধ আঁফাদ ও ওরাক্জাই নামক পার্বত্য জাতিদের 
সায়েস্তা করবার জন্য ১৮৯১৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর একাঁট সৈন্য 
বাঁহনী কোহাট এবং পেশোয়াব ফ্রান্টয়ারে পাঠানো হ'ল। ভারত 
সবকার ডক [বভাগের ডাইরেইর জেনাবেলকে অনুরোধ করলেন, 
এই বাহিনীর সঞ্গে ডাকেব বাবস্থা করবার জনা । সেইমত পাঞ্জাব ও 
উত্তব-পাশ্চম সীমান্তের পোস্ট মাস্টার জেনারেল মিঃ পি সেরীডন 
প্রধান পোস্টাল সপাবন্টেণ্ডেন্ট ?হসাবে মিঃ ভ্যান সোমারেনকে 
নযুক্ করলেন। 

প্রথমে কোহাটে বেস পোস্ট আফস খোলা হয় প্রধান সৈন্য- 
বাহনীর সাহায্যের জনা এবং পেশোয়াবে মান একাঁট বেস আফস 
খোলা হল পেশোয়ার বাঁহনীব জন্য । যখন সৈনাবাঁহনশ টিরাতে 
[গয়ে পৌছ ল এবং শীতকাল্রে জন্য খাইবার এবং পেশোয়ারের 
আশে পাশে বাবাভাল শামক স্থানে তাবা ঘাঁটি ক'বল তখন [৬1/২. 
[)11711111700% দু"ট টাঙ্গার ১৩৮7০০-এর বাবস্থা করলেন। একাঁটি 
পেশোয়াব থেকে বাবাভ্যাল, অসপবাঁট জাশর্দ। এর চেয়েও দূর 
স্থানে যেসব ডাক পাচ্চান হ'ভ তাব ভন। £ঘাডার ডাকের ব্যবস্থা করা 
হয়োছল। এই প্যতস্থার পরবে পেশোয়ার কলামের যে বাবস্থা ছল 
সো) আফাদ ঘোড়ার কণ্্রাক্রবেব দ্রানা খাতাযাত ক'রত। যখন 
রাস্তার অবস্থা ভাল হয় তখন ঢাঞ্াার দবাবা ডাক চলাচল ক'রতে 
লাগলো! ফলে. খাহবার গারিপঞ্গ লাণ্ডিকোটাল পযন্ত ও 
বারাভালব গণ্ডাও (0391709)পস্ন্তি ডাক যাতায়াত ক'বতে 
লাগলো । এই ড।ক পাবস্থ। মাত ৬ মাস ছিল! এবাবও সৈন্যদের নকট 
খবরের কাগজ [বাকন বিশেষ ক্গমতা দেওয়া হন ডাক বিভাগকে । 
অবশ্য এব জন্য এক? ব?লিশ/গাব বাবস্থা করা হয়। 

টোচ* ফিল্ড ফোস 

১৮১৯৭ সালে জুলাই মাসে বালুতে (1381200) সৈন্য 
সমাবেশ কবা হয়। এই বানু হচ্ছে খুসলগড বেল স্টেশন থেকে 
১১১ মাইল দূরে । যখন জাণা গেল যে, বান্নুতে সৈন্য সমাবেশ করা 
হবে, তখন সঙ্গে সঙ্ঞো এঢ।ও চিক হয়, খুসলগড় থেকে বান পফন্ত 
কায়েমশ টাঙ্গার ডাকের ব্যবস্থা কলা হবে। গোলরা (00115) ও 
খুসলগড়ের মধ্যে যাতে রেলেরও যোগাযোগ থাকে তার ব্যবস্থা করাও 
সাব্যস্ত হল। পূর্বে খুসলগড থেকে কোহাট একটি টাঙ্গা সাঁভভস 
ছল। এর ভার ছিল কোহাটের জেলা বোডের ওপর । 


৯৩৭ 


দেশীয় লোকেদের চাহদা মত এক্কা সার্ভস কোহাট থেকে 
বানু পর্যন্ত খোলা হয়োছিল। 

এই ব্যবস্থা সৈন্য পরিচালনার সময় ডাক ও যান্রীদের যাতায়াত 
করার পক্ষে নিভরযোগ্য ছিল না। সেই কারণে রাওলাপাণ্ড-্লীনগর 
লাইনের কন্ট্রানর 1/২. 1)1111110105 এই সব জায়গাগ্ীলতে 
একাঁট ানভরযোগ্য টাঙ্গা সাভস খুললেন । ফলে ডাক চলাচল 
সষ্ঠুভানব হ'তে লাগলো । মিঃ ভান সোমাবেন সমস্ত ডাক চলাচলের 
ভার নিয়েছিলেন। প্রথম থেকে ১৮৯৭ সালের সেণ্টেম্বর মাস 
পযন্ত হান এই দাঁতে ছিনেন। পরে মিঃ এফ বাইবান (1৬11 17, 
[ফান] কে এর ভার দেওয়া হয়। এই ডাকের কাজ মোট ৮ মাস 
হয়োছল- ১৮১৭ সাচলর জুলাই মাস থেকে ১৮১৮ সালের 
ফেরুযারী মাস পযন্তি। 

১৮৯৭ সালের োডসেম্বব মাসে টোচন 1ফজড় ফোর ভেঞ্ো 
দেওয়ার পব ঠিক হয় যে, একাটব্রগেভ টোচনী ভালতে শাখা চা | 
এই শব্রগেডের কতণ ছিলেন টোচীর জেনাবেল অফিসার কাণ্ড 
এই ব্রগেডকে ছ' ভাগে ভাগ কারে ছা জায়গায় রাখা হয। আব এই 
ছ' জাষ্গাতেই সৈনাদেন জন। ক্যাম্প পোস্ট আঁফস খোলা হয়। 

টোচাী এক্সাপাঁডশানের সময় 121৮81৩২180 থেকে বালুর 
মধো., একাঁট টাঙ্গা সাঁভস ছল! পরে এট বন্ধ কবে নতন কবে 
বন্দোবস্ত কবা হয়। এই বন্দোবস্তও করলেন ৬1/১ 1)121511- 
1010 & ১০17৯ | ব্যবস্থা অনুসারে খুসলগড় থেকে কোহাট টাঙ্গার 
ডাক আর অপরাঁট এডওয়ার্ডসাবাদ থেকে মিরানশা ও ডাটাখেল 
পর্যন্ত একার ডাকেব ব্যবস্থা করা হ'ল। 

স্বোয়াট ভ্যালি কলাম 

টরা বাঁহনীর দ্বিতীয় ডাভিসন যখন ভেঙ্গে ফেলা হয় ঠিক 
সেই সময় এটাও চিক হয় যে. কিছু সৈন্য স্বোয়াট ভ্যাঁলতে বেখে 
দেওয়া হবে । এই সৈন্যদের দীর নামক স্থানে ঘাট করবার আদেশ 
দেওয়া হয়। এখানে ঘাঁটি করবার উদ্দেশ্য চিল ফোর্সের যাতায়াত 
পথকে পাহারা দেওয়া ও চন্রল ফোর্সকে সাহায্য করা। 

এদের জন্য ৩ট 'ফজ্ড পোস্ট আফস খোলার দরকার 
হয়োছল। আর, এ দিন থেকে নওসেরার সার্টংৎ আঁফসের কর্ম 
চারীর সংখ্যাও বাঁড়য়ে দেওয়া হ'ল। 

তিক হয় যে, ডাক বিভাগের সপারিন্টেন্ডেন্টকেও রেখে দেওয়া 


১৩৮ 


হবে যাতে তান এই বাহনীর সঙ্গে দীর পর্ত যেতে পারেন। 
চিতল থেকেযে সব সৈনারা ফবে আসবে তাবা তাঁর সঙ্গেই 
ফিরে আসাব। 

এ সালের জুন মাসেব শেষ পযন্ত এই ডাকেব কাজ কায়েম 
গল । এই বাহনশকে চ্ছোট কবে আনার ত জনা দু 1ট ফিল্ড পোস্ট 
আঁফসকে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয, বাকী একাটি পোস্ট অফিস যা 

ইল স্টোও ১৮১৯৮ সালের ১৫ই চলাই এব পর বন্ধ কণরে 
"দওয়া হয়। 
[মশাম এক্সাপাডিশান 

১৮৯১ সালের নভেম্বন মাসে 1মশাম ফিল্ড ফোর্স নামে একাট 
[সনা বাহন |নশামিতে যায় এই থাহিনীতে ছিল ১ হাজার সৈনা 
ও ২০০ জন মালটাবন পুলিশ । এই বাহিনশ ১৮১৯ সালের 
[ডিসেম্বর মাসে কাজ জাব্ভ কবে এবং ১৯০১ সালের জানুয়ারী 
মাসের শোদবে কাছ শেষ করে। এই সময ভাবির ডাইবেস্রাব 
ভেনাপেলবে, অনববাধ কবা হয় যে বগজননে ! 13 ১61110111 একাট ত্রাণ 

চড পোদট আফিস খোলা হোক । এই বনজ -ব সাঁদষা থেকে ২৪ 
খল দবে। সমস্ত পথাঢতে পদাতক রো দ্বাবা ডাক 
যাতায়াতের লাবস্গা কবা হয়োৌছল। একথা উল্লেখ কৰা বাহুলা ক্ষ, 

সাঁদ্যাতে আগে থাকতেই সাধারণ লোকোদিব জন্য একাট পোস্ট 
আফস ছল । 
[তিব্বত মিশন 

১৯০৩ সালে ভারত সপকারৰ 1ভস্বতে একাটি মিশন পাঠান । 
এই 'মশনের [নিবাপতন্তাব জনা একাট ছোট সৈনা বাঁহনাঁও এদের 
সঙ্গে পাঙানো হষয। এই মশন ও সৈনাদেন ডাক ব।বস্থাব জনা ভাব 
দেওয়া হয় জলপাইগাঁড় ডিভিশনেন পোস্ট আফসেব সহপাঁর- 
ণ্টেশ্ডেন্টকে। প্রথমে কতকগাাল অস্থায় পোস্ট আফস খোলা হয়। 
ঘখন এই মিশন ঠিক কবলেন যে, ভাঁবা চুম্বি ভ্যাল পযন্ত যাবেন 
তখন ফিল্ড পোস্ট আঁফস খোলার দবকার হৃ'ল। এই মশনের কর্তা 
ছিলেন কর্ণেল ইয়ং হ্যাজব্াণ্ড (09] ০07 11081217011 সৈন্য 
বাহনৰ পাঁরচালনার ভার ছিল জেনারেল ম্যাকডোনাল্ড (0৯০061-2] 
[9০])07110)-এর ওপর । প্রধান সপাবিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন মঃ 

এইচ, তুলোচ (1৬117. 17. '10119010)। দ্রুত গতিতে ফিল্ড পোস্ট 
০৯ কাজ চলার জন্য আর একজন দ্বিতীয় সুপাঁরিপ্টেন্ডেন্ট 


৯১৩০৯ 


নযুন্ত করার প্রয়োজন হয়। তখন মঃ এ, বীনকে (1৬1. &. 1০৪7) 
ফিল্ড সাঁভস তত্ত্াবধান করবার জন্য নিযুক্ত করা হ'ল। 

১৯০৪ সালের ৬ই জানহয়ারী মঃ বীন বেস ডিভিশনের ভার 
নলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অক্পাঁদনের মধ্যে অর্থাৎ এ সালে 
৩না মার্চ তান হৃদরোগে মারা যান। কাজেই সমস্ত দায়িত্ব ?গয়ে 
পড়ে মঃ তুলোচের ওপর । 

১৯০9৪ সালের ১লা এপ্রল মিঃ সি.জে, ডিজ- মঃ তুলোচের 
কাছ থেক বেস ডাভশনের ভার নেন। ৪ঠা এাপ্রল এই মিশন 
€,/8105০ পযন্তি এাগর়ে যান। তখন 09৮৪1) থেকে 10008 
পর্ষন্ত ডাকের ভার ছিল 'মালটার কর্তাদেব ওপর । এর জন্য 
একজন পোস্টাল ক্লার্ক নধুন্ত ছিল। এর কাজ ছিল গচঠি বাছাই 
করা ও সেগ্াল সৈন্যদের সাহায্যে পাঠিয়ে দেওযা। এই মিশন ১৪ই 
মে (৮2100৮০-তে এসে পেশহায়। এব জন্য €৮৮275৫-তৈ 
একাট | ফল্ড পেস্ট অফিস খোলা হয। এই সমন পথটিতে জায়গায় 
জায়গায় 1ফল্ড পোস্ট অফিস খোলা হয়। এই মিশন ও সৈন্য- 
বাহন? ৩রা আগন্ট থেকে ই৩শে সেপ্টেম্বর পঞফ্শত লাসাতে ছিল 
এবং ১৯০৪ সালের ৬ই অক্টোবর 09%৪70০-তে ফিবে আসে। 

সবচেয়ে মজাব কথা ঘে. এই অল্প সময়েব মধ্যে লাসা বাহিনীর 
জন্য ১১০০1টর উপর পাসেলি এসে যায়। সেই সময় মিঃ এপ্েলো 
(৯১17. 01৩10) নামক একজন ভদ্রলোক এ্যাডভান্স ডিভিশনের 
চার্জে ছলেন। [তিনি ভিন দনের মধ্যে যাদের নামে পার্সেল 
এসোঁছল তাদের কাছে সেগাীল পৌছে দিলেন। সৈনাবাহন? 
[করতে শুর করার আগেই অবশা এই কাজ শেষ হয়ে যায়। 

আক্টোবর মাসের শেষ দকে সৈন্যবাহনণ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। 
ডাক ?বভাগের লোকেদের ২৬শে অক্টোবব চাঁদ্ব থেকে চলে আসবার 
জন্য বলা হয়। তারা গ্যাংটক্‌ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ড পোস্ট 
আঁফসগঘাঁলও বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। 


১৯০৪ সালের ২৮শে নভেম্বর মিঃ তুলোচ এই ফিল্ড পোস্ট 
আঁফসের ভার থেকে অব্যাহাত পেলেন । 


পূর্ব প্রসঙ্জে কভাবে সৈন্যদলের সঙ্গে ডাক বিভাগ কাজ 
করোছল সে সম্বন্ধে বলোছি। এইবার ভারতীয় ডাক টাঁকটের 
ওপর এক্সাপাঁডশনার ফোর্স ছাপ 'দয়ে কিভাবে ও কোথায় কোথায় 


১৪০ 


ডাক বভাগ ও ভারতায় ডাক টিকিট চালু করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে 
বলবো । 


চায়না একাপাডিশনারস ফোস" 

ইংবাজ সবকারের আদেশ মত চায়না এক্সপাঁডশনারী ফোর্স 
নাম দয়ে ভারতবর্ষে একাঁট স্ন্যৈবাহনশ গঠন করা হয়। ১৯০০ 
সালে বক সার ?বদ্রোহ (3০৯৩ 1২০10৩11197) হয়। এখানে বক সার 
কথার অর্থ কি সেটা বলা দরকাব। 

চায়নাতে যে সব বৈদেশিক ছিল তাদের তাঁড়য়ে দেবাব জন্য 
একদল চরমপন্থী দল বিদ্রোহ কবে। এই চরমপন্থীদের বলা হ'ত 
বকসাব। তাদের শায়েতা করবাব জন্য ও পাঁকং 'লগেশনকে 
সাহায্য করবার জন্য এই বাঁহনশীট পাঁরচালনা করা হয়। এই সৈন্য 
বাঁহননর পারচালক 'ছলেন জেনারেল স্যার এ সেসলশী (0১617612] 
১1] ৯. €6256106) | 

১৯০০ সালের ২৩শে জুন প্রথম সৈন্যবাহিন* রওনা হয়। 
সর্বরকম সৈন্য মিলিয়ে একটি মান্ন '্রগেড তৈরী করা হয়েছিল। 
কিন্তু ২৫শে জুন সংবাদ আসে যে, চায়নাব জন্য যেন দাউ 'ব্রগেড 
সৈন্যের ব্যবস্থা করা হয়। 

পাঞ্জাবের পোস্ট মাস্টাৰ জেনারেল মিঃ স্টুয়ার্ট উইলসনকে 
(1৬1 ১০৬০1 11১01 এই চাষনা ফিল্ড পোস্ট আফিসের 
ব্যবস্থাপনার ভার দেওয়া হয়। প্রথমে দিক হয়, এই সৈন্যদের জন্য 
১২ ফল্ড পোস্ট আঁকসের ব্যবস্থা কবা হবে। প্রধান স্‌পার- 
ন্টিন্ডেন্ট হিসাবে শ্িঃ ডবাঁলউ টি ভান সোমারেনকে (11 
ড21) ১০110121)) নব কবা হয়। এবং তাঁকে সাহাধ্য করবার জন্য 
[মিঃ এ বীন (1৬17, 13577) ও নিব উম সন্কে (তায এ. 
13 111101771১01)) পাঠানো হয়। 

১১০০ গালে আগস্ট মাসের শেষ দিকে চায়নায় এই 
সৈন্যদলকে শান্তশালী করবার জনা আরও একাঁট ঘোড়সওয়ার সৈন্য- 
দল ' 04৬৪1), একাটি পদাভিক সৈনাদল (10 ি20ঠ। ও তিনাট 
বড় রকমের কুলীব দলকে পাঠানো হয় । কাজেই, ডাকেব কাজও সেই 
অনূপাতে বেডে যাষ। সেই জনা ডাক বভাগের লোকজনেব সংখ্যা 
যথেন্ট বাঁড়য়ে দিতে হয়োছিল। 

বছরের শেষ দিকে ডাক বিভাগকে এই ভাবে গগন করা হয়ঃ 
১ জন প্রধান সপাঁবন্টেন্ডেন্ট, ৪ জন সুপাঁরন্টেণ্ডেন্ট, ৪ 
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ডশানের মানাচনর। 


«[তব্বত একাপা 


১৪২ 


জন ইন্সপেক্ঠীর, ১ জন পোস্ট মাস্টার, ২ জন ডেপুটি পোস্ট মাস্টার, 
২০ জন সাব পোস্ট মাস্টার, ৫৩ জন কেরাণী ও ৭৬ জন অন্যান্য 
কমার । 

১৯০০ সালের ২৯শে জুন একাট আদেশের দ্বারা 
চায়না এক্সাঁপাডশনারী ফোর্সের ডাকের মালপত্র কিভাবে চলাচল 
করবে তা' জানায় দেওয়া হয়। 

প্রথমে 12210100120 (61 1771 ৬61) নামক 
জায়গায় ভারতীয় বেস পোস্ট অফিস খোলা হয়োছল, িন্তু খুব 
অল্প ৷দনের মধ্যেই এই বেস পোস্ট আঁফসকে হংকং-এ তুলে নিয়ে 
যাওয়া হয়। 

সৈন্যদের ঢাওপন্র বি আই এস এন কোম্পানীর জাহাজের 
দবারা পাঠানো হ'তি। ভা ছাড়া আফমেব জাহাজেও 1চাঠপন্র হংকং-এ 
পাঠানো হ'ত। 

হংকংএ যে পোস্ট আঁফসাঁট ছিল তার সঙ্গে সমস্ত 
বাবসায়ী জাহাজগ্লিব একা টি চুক্তি হয়। এই চরন্তব মর্ম সাংহাই 
পযন্ত এই জাহাজগ7ীল ভান বহন করতে বাধা থাকবে । অবশ্য ডাক 
পাঠাবার এই সীবধা সম্ভব হয়ৌছল হংকংএর পোস্ট মাস্টার 
জেনারেলের 7সৌজন্য। 

সাংহাই-এর উত্তরে ডাক যেত হয় গাড়ীর দ্বারা না হয় 
যুদ্ধের জাহাজের (1]71) €) ৮৬1) দ্বারা । পরে চায়নার হীম্পি- 
রয়াল ডাক বিভাগ সাংহাই থেকে টাকু ও টাকু থেকে সাংহাই ডাক 
পায়ে দত। অবশা এর জনা ভারা কোন খরচা নিত না। 


শীতকাল বাদে সব সময় এই পথাঁট খোলা থাকতো । কারণ. 
বরফ পড়ার জন্য শীতকালে টাক বন্দরাট সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতো । ফলে 
এ পথে জাহাজ চলাচল করা সম্ভব হ'ত না। 

সতরাং. দক্ষিণ চয়নাম় ডাক পাঠাবার আর একটি পথ ঠক 
করা হয়। এর জন্য পুনরায় ভারতাঁয় ডাক বিভাগ কর্তৃক হীম্পারয়াল 
ডাক িবভাগের কাছে সাহাব্য চাওয়া হয়। সেই জন্য হাঁম্পারয়াল 
চায়নীজ ডাক বিভাগ 01) থেকে 02110৮21000  পযন্তি 
ডাক পাঠাতে রাজী হ'ল । এই ডাক সপ্তাহে দুশদন ক'রে যাতায়াত 
ক'রত এবং এর জন্য যে কয়লা খরচ হ'ত তার অর্ধেক খরচ ভারতীয় 
ডাক বিভাগকে দিতে হ'ত। 
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মহারাণণী 'ভক্টোরিয়া, সপ্তম এডওষার্ড ও পণ্থম জজের্ব ডাকাঁটাকটেব ওপর 
০ (102 1-৬1991019772.:51501759) ছাপ দেওয়া টিকিট । 


৯১৪৪ 


অতএব ডাক হংকং থেকে সাংহাই, সাংহাই থেকে 00100, 
€10100 থেকে 01817880080 এবং সেখান থেকে 17160011 
যাতায়াত ক'রতে লাগল্লা ৷ 

স্থলপথে ডাক পাঠাবার প্রধান রাস্তা ছিল দূট। একাঁট 
হচ্ছে 1110 থেকে 1১611 এবং দ্বিতীয়া হচ্ছে 11'1511511। থেকে 
১1)21021)2110৬521). 

এই ?ফন্ড পোস্ট আঁফসে যে অর্থ ব্যবহার করা হ'ত সেটা 
হচ্ছে ডলার কাবোৌন্স। তখন ডলার এব হার ছিল ১ শালৎ ১১ 
পেনী ভর্থাং ভাবতায় মুদ্রায় ১ টাকা ৭ আনা। 

প্রথম ধখন চাধনায় ?ফল্ড পোস্ট আঁফস যায় তখন তাদের 
সঙ্গে পরো ডাক টিকিট. পোস্ট কার্ড প্রভাতি পাঠানো হয়। ীকন্তু 
সেখানে গিয়ে দেখা গেল, টাকিট শবক্লী কধায় বহু অস্যাবধা। কারণ 
টাকটেব বথাযথ মূল্য আদাধ কবা যাচ্ছে না। তখন হংকংএ ১০ 
সেন্টেব মূল্য হচ্ছে ১ আনা, [কিন্ত এখানে সেটা হচ্ছে ৪ সেন্ট। এর 
দ্পাবা শেষ পযন্ত এব পদাঁড়াল যে ১ ডলারে ২টি ১ আনা 





চন এক্সাপাঁডশাহনব মানাচত্র। 





মূল্যের টিকিট কেনা যেতে পারতো। ফলে যে ব্যন্তি ১ 
ণটাঁকট গকনছে তার দু'আনা পয়সা লাভ হচ্ছে। এতে ডাক বভাগ 


৯০ ১৪৫ 


ভয় পেলেন যে, সেখানকার স্যাঁবধাবাদী লোকেরা এই সুযোগ নিয়ে 
সমস্ত ডাক টাঁকট কনে নিয়ে ভারতীয় মূল্য হিসাবে ভারতবর্ষে 
পাগিয়ে দেবে। এইভাবে সেখানকার লোক যাতে ভারতীয় ডাক 
টিকিট পাঠাতে না পারে সেজন্য সমস্ত ভারতীয় ডাক 'টাকটের 
প্র 0, 1. চিত (00109 15%0501001281% 01০6) ছেপে 
দেওয়া হ'ল। এতে সুবিধা হ”ল যে, চায়না এক্সাঁপাঁডশনারী ফোর্সের 
লোকেরা ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এই 1টাকিট ব্যবহার করা সম্ভব 
হ'ল না। 

১৯০০ সালের আগস্ট মাসে প্রথম এই 0 দা, ছাপ 
দেওয়া টিকিট বিক্লী শুরু হয়। ডাক বিভাগকে আদেশ দেওয়া হয় 
যে, এই টিাঁকটগুলি সৈন্য ও চায়না এক্সাপাঁডশনারী ফোর্সের 
উীর্দপরা (007160177) লোক ছাড়া কাউকে যেন বিক্রী করা না 
হয়। এই সঙ্গে এও সাব্যস্ত হয় যে, ডাক মাশুল ভারতীয় ডাক 
মাশুলের অনুপাতে নেওয়া হবে। 

যেসব অল্প সংখ্যক সৈন্য রেল স্টেশন বা স্টেশনের কাছা- 
কাছি থাকতো তাদের ডাকের ব্যবস্থা করা খুব অস্যবিধা হয়েছিল । 
কারণ এইসব জায়গায় কোনও পোস্ট আফিস ছিল না। 


মিঃ ভ্যানসোমারেন এই অস্ীবধা দূর করবার জন্য একাঁট 
নতুন ব্যবস্থা করেন। তানি [১০117 থেকে 02৮8 এবং 60651 
থেকে ১109021781058%7 পষযন্তি একাঁট যুক্ত ডাক ও মেল 


ভ'সের ব্যবস্থা করলেন । এই ব্যবস্থা ইতিহাসে ফিল্ড পোস্টাল 
সাঁভসের প্রথম ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। কারণ পূর্বে এরুপ 
ব্যবস্থা কখনও হয়ান । ট্রেনে ষে পোস্টাল ক্লার্ক থাকতো তাদের "চা 
বাছাই করা ছাড়াও প্রাতি স্টেশনে চিঠি দেওয়া-নেওয়া ক'রতে ও 
টিকিট বক্ষ ক'রতে হ'ত। 

১৯০১ সালের আগস্ট মাসে এখানে সৈন্যসংখ্যা কমে যায়। 
কাজেই ১৪টি ফিল্ড পোস্ট আফস বন্ধ করে দেওয়া হয়। 

নর্থ চায়নায় সুপারভাই'জিং স্টাফের মধ্যে ছিলেন একজন 
প্রধান সুপাঁরন্টেণ্ডেন্ট আর একজন তন্বাবধানকার* পোস্ট মাস্টার । 
হংকং-এও সেই ব্যবস্থাই হয়োছিল। 

১৯০১ সালের ৫ই আগস্ট মিঃ ভ্যানসোমারেন চায়না থেকে 
শফরে আসেন আর আসার সময় ডাক বিভাগের ভার 'মঃ টমসনকে 
দিয়ে আসেন। . 
| এতবড় ডাক বিভাগ সৈন্যদলের সঙ্গে এর আগে আর 


ন 


৯৪৬ 


কখনও যায়নি। এই বাহিনীতে ৩৭ হাজার লোক ছিল। এরা সাংহাই 
থেকে টাকু এবং টাকু থেকে াকিং-এর বহ্‌ স্থানে ছাঁড়য়ে ছিল। 
চায়নীজ ইম্পারিয়াল পোস্টাল এ্যাডামানস্ট্রেশনের সঙ্গে ভারতগয় 
ডাক 1বভাগের যোগসূত্র খুব সুন্দরভাবে কার্যকরী হয়েছিল। 
চায়নীজ ইম্পিরিয়াল ডাক বিভাগের কাছ থেকে প্রাত পদে সাহাষ্য 
না পেলে চায়নাতে ভারতায় ডাক 'াবভাগের কাজ সুষ্ঠুভাবে করা 
সম্ভব হ'ত না। 

চায়নায় কোথায় কোথায় ফিল্ড পোস্ট আফস খোলা 
হয়ৌছল তার একাঁট তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল। 


|) 1.1.0. | 15510778 (1-028107 05810). 
£) [-0,0. 9 2শণেশ (016০1175552). 
3) [.7.09. 3 শা মচ৪৭০০, 
4) 1:.1.09. 4 7 ১0817563886), 
9) [..0- 5 98181 (5০ ৪ 019 1২০80 
116701517), 
6) 1... 6 918101181. 
7) 1:..09-7151006 1 18707 010). 
৪) 1:.1.0). 8 917587281, 
9) 1:.1.0). 9 %৪70150, 
10) 1:..0. 10 9175081)91 (1২6561৮60). 
11) 0,090. 11 510০0. 
12) [.72.09. 12 170910177, 
13) [.12.0). 13 11010008150, 
14) 1:.2.09. 14 9179781781155817. 
13) 1:.12.09. 15 918116179)121). 
10) 1... 16 (00) - ৬৪05 - 18০. 
17) 17,7,09. 17 ৬/০।4761-৬/01. 
18) £.7.0). 18 11517517), 
এগীল ছাড়াও হংকং-এ একটি ভারতীয় বেস ফরওয়ার্ড 
অফিস হুল। 


১৯০৬ সালে চায়না থেকে আধকাংশ সৈন্য চলে আসে। 
কাজেই মাত ৩1ট ফিল্ড পোস্ট আঁফিস ওখানে থেকে যায় নর্থ চায়নার 
অল্প সংখাক সৈন্যদের ডাকের ব্যবস্থা করবার জন্য। এই ফিল্ড 
পোস্ট আফসগুঁলির নম্বর ছল যথাক্রমে 2 0-5; 0 
ধু [17১ 0--151 এর মধ্যে আবার [77 0-5 ১৯৩৯ 
সালের সেপ্টেম্বর পধষন্তি কাজ করে। এই সময় নর্থ চায়না থেকে 
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কোবিষা 
ভযেতৎনাম 
কতম্বাজ ও 
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ব্যবহৃত ভাবত শয 
ডাকাঁটাকট । 
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ভিযেৎনাম, কম্বোজ ও লাগসৃ-এ ব্যবহৃত দশামিক মুদ্রার 
ভারতঈধষ ডাকাঁটিকিট। 


৯৪৮ 


শেষ দলাঁট ফিরে আসে 1 শেষ দলাঁট চলে আসার আগে গ্রেট বৃটেনের 
সঙ্গে জাপানের একাট চুন্তু হয়। 

চায়নাতে ভারতীয় বাঁহনশ ১৯০০ সাল থেকে ১৯৩৯ 
সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত থাকার ফলে ওখানে মহারাণী 
ভির্টোরয়া, সপ্তম এডওয়ার্ড ও পণ্চম জজের টিকিটের ওপর 
0.1. 17. ছেপে ব্যবহার করা হটয়াছিল। মহারাণন িক্রোরয়ার 
[টাকটের দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ১ টাকা পযন্ত। সপ্তম এড- 
ওয়ার্ডের ও পণ্চম জজের টীাঁকটের দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ১ 
টাকা পর্যন্ত। এইসব 1টাকিটের মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরয়ার ছ'পয়সা 
দামের টিকিট কোনও কারণবশতঃ ওখানে ব্যবহার করা হয়নি । এই- 
সব 1টাঁকট ভারতবর্ষে ফরে আসে। 

এই 1টাকটগ্ীলর ওপর ০,150 ছাপা হয় কলকাতায় 
ভারত সবকাবের সেন্ট্রাল 'প্রাণ্টং আঁফিসে। 

পণ্চম জজের গটকিউগুলিতে ১1781 5817 (কাট তারা) 
জলছাপ ছল, এ ছাড়া. ১০ পয়সা ও ১৮ পয়সা দামের যে 
প্রাভীন্সয়াল টাকট ছিল তার ওপরও €. ৮. ]+ ছাপা হয়। ীকন্তু 
এগুলি কখনও চায়নায় পাঠানো হয়নি। 

বৃটিশ আমলে ভারতীয় সৈনোব শেষ অভিযান হয়েছিল 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অর্থাৎ ১৯১৪ সালে। 

১৯১১৪ সালের ৯ই আক্টোবর ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে 
ভাবতশয় ডাক বিভাগ রওনা হয়। ডাক 'ববভাগাঁট ও সৈন্যবাহনাঁ 
মধ্যপ্রাচ্যে যায়। এই ডাক বিভাগের কাজ 'চলোৌছল ১৯২২ সাল 
পর্যন্ত । সংশ্লিষ্ট সৈনাদের বাবহারের জন্য ভারতায় ডাক [টাকটের 
ওপর অগণৎ পণ্থম জজের টিকিটের ওপর 1.1. 1 (10019) 
7১001010179 ?০:০6) ছাপ দিয়ে ব্যবহার করা হয়। টাকট- 
গুঁল ১ পয়সা থেকে ১ টাকা দামের ছিল। 

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওষার পর সৈনাদের ব্যবহারের জন্য 
এ রকম কট আজ পর্যন্ত দ্‌'বার ছাপা হয়েছে। যখন আঁগ্রম 
ভারতশয় সৈন্যবাহনী ১৯৫৩ সালের ৫&ই আগস্ট কোরয়াতে যুদ্ধ- 
বন্দীদের তত্তাবধানের জন্য যায় সেই সময় এরকম 'টাঁকট প্রথম ছাপা 
হয়। এই বাহনশর কর্তা হয়ে যান শ্রী আর কে নেহর5। ১৮ই আগস্ট 
১৯১৫৩ সালে মাদ্রাজ থেকে ৪ হাজার সৈন্য কোরয়াতে যায়। তখন 
ভারতণয় ডাক টিকিটের ওপর “'ভারতাীয় সংরক্ষা কটক, কোঁরয়া”” 
এই কথাগুলি ছেপে ব্যবহার করা হয়োছিল। আর, 'দ্বতী য়বার ছাপা 
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অস্টম এডওযা্ডেব দশা পয়সা দামের ভারতশয ডাক- 
টাকিের [িজাইন। এই ডিজ্জাইনাঁট ব্যবহার করা হযাঁন। 





্‌ দামেব ভাবতটয় ডাক- 
[টীকটেব নমননা। 
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বন্ঠচ জর্জের ছাবিষুক্ত ভারতীয় ডাকাঁটাকিট-_ এটি 
১৯৩৭ সালে বের হম্স। 


হয় ১৯৫৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল কাঁমশন-এর তরফ থেকে 
সৈন্বাহনী যখন ইন্দো-ায়নাতে যায় সেই সময়। সেখানে 
ভারতীয় সৈন্বাহনী "ছিল তিন জায়গায় কম্বোজ, লাওস ও 
[ভিয়েৎনামে। এই তিনটি যায়গায় ভারতীয় সৈন্যবাহনীর জন্য এ 
[তনাঁটি দেশের নাম ও মাথায় লেখা--"'আন্তরাম্ত্রীয় আয়োগ' ছাপা 
টিকিট ব্যবহার করা হয়। এই বাহনীর কর্তা হয়ে যান শ্রী এস দত্ত। 

পরে যখন নয়া পয়সা ভান্নত সরকার প্রবর্তন করেন তখন 
নয়া পয়সার টাঁকটের উপর উপরোন্ত অর্থাৎ “'আন্তরাম্দ্রীয়' 
আয়োগ'"" ছেপে ব্যবহার করা হয়। 

কোরয়াতে ১ পয়সা থেকে ১ টীকা পযন্ত দামের টাকা 
আর কম্বোজ, লাওস ও ভিয়েতনামে ১ পয়সা থেকে ১২ আনা পর্যন্ত, 
দামের টিকিট ব্যবহত হয়েছিল। 

পরে কম্বোজ, লাওস ও ভিয়েতনামে নয়া পয়সা প্রবর্তন করা 
হয়। সব কঁটিরই মূল্যাছিল যথাকুমে ২ নয়া পয়সা, ৬ নয়া পয়সা, 
১৩ নয়া পয়সা, ৫০ নয়া পয়সা ও ৭৫ নয়া পয়সা। 

পণ্ম জজের মৃত্যুর পর অস্টম এডওয়ার্ড রাজা হন। কিন্তু 
তান অজ্প 1দনের মধ্যেই রাজ্য ছেড়ে দেন। সেই কারণেই ভারতবর্ষে 
অম্টম এডওয়ার্ডের টিকিট ব্যবহার করা হয়ান। তবে অষ্টম 
এডওয়া্ডের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে কতকগুীল টিকিটের 
[িজাইন করা হয়োছিল, ?কন্তু সেগুলো ব্যবহার করার সুযোগ হয়ে 
ওঠোন। 

১৯১৩৭ সালে রাজা হন ষজ্তজর্জ। যণ্ঠ জর্জের রাজত্বকালেই 
প্রথম ছাবিওয়ালা টিকিট বের হয়। এই টিকিটগ্দালর দাম যথাক্রমে 
১ পয়সা থেকে ২৫ টাকা পযন্তি। তার মধ্যে ১ পয়সা থেকে ১ 
আনা দামের টাঁকট ছিল শুধু রাজার মুখ, আর ২ আনা 
থেকে ১২ আনা দামের াকিটে ছিল নানা রকম ছাঁব, যেমন_ 


আনার 1টাকটের ছাব ছিল .. ডাক হরকরা 
৩ " ্ রর ডাকের টাঙ্গা 
৩ই ?? রি ্ ... উটের ডাক 
৪ ৮ & রঃ মেল ট্রেন 
৬ ” ্ ্ নি মেল স্টীমার 
৮ ৮ ্ টা টি মেল ভ্যান 
১২ ” / ্ ডাকের উড়ো জাহাজ 
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৯:৬০ পচ আট ও এ শি বি এ বনি এজি জা 





সরক'রণ 


৩ 


কোম্পানীর আমল থেকে ষ্ঠ জজের আমল পযনি 


ডয়া 


নয 
ঙঁ 


ইস্ট হাঁ 


ঙ 


ব্যবহারের জন্য কয়েকাট ডাকটাকিটের 


১৬২ 


এ ছাড়া এই সবগ্দাঁল টাকটের মধ্যেই রাজার মুখ ছিল। ১ টাকা 
থেকে ২৫ টাকা দামের টিকিটে ৬ষ্ঠ জজের মুখ ছিল। 


১৯৪০--৪৩ সালের মধ্যে ১ পয়সা থেকে ১৪ আনা দামের 
1টাকটেব 'ডজাইন বদলে বায়। প্রত্যেক টিকিটে ছিল রাজার মৃর্তি। 
শুধু ১৪ আনা দামের টাঁকটের ছবিতে রইলো একাঁট উড়ো 
জাহাজের ছাঁব। 


১৯৪৬ সালে ভিন্ীর সেট (ড10001-0 96 নামে সমস্ত 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের টাকট বের করা হয়। 


ভারতবর্ষেও এই উপলক্ষে ৪ খানা টাঁকট বের হয়-যথা 
৩ পয়সা, ৬ পয়সা, ১৪ পয়সা ও ১২ আনা দামের। | 


১৯৪৬ সালে ৫& পয়সা দাগের টাকটের ওপর ১ পয়সা 
ছাপ [দয়ে একি টিকিট বের হয়। এই টাকিটটিই ভারতবর্ষে ইংরাজ 
রাজত্বের শেষ ডাক টাকট। 


সাভস টিকিট 


ইংরাজের আমলে ভারতবর্ষে কি ভাবে সাধারণ লোকের 
জন্য ডাকের টীাঁকিট ব্যবহার করা হ'ত, তার মোটামুটি আভাস 
পাকজন পেয়েছেন। 


এইবার সাধারণ লোক ছাড়া সরকার ব্যবহারের জন্য 
(6)01012]) গটাকট £কভাবে ব্যবহার করা হ'ত, সে কথা বলাছ। 
প্রথমে যখন টিকিট বের হয়, তখন এই দিকটা ভাবা হয়ান। তবে, 
আপনাদের আগেই বলোছি যে, সরকারী কমণচারীদের মধ্যে কারা 
শবনা মাশুলে ডাকের সাহায্য নিতে পারবেন। অবশ্য ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পাননর আমলেই এই ব্যবস্থা ছিল। 


১৮৬৫ সালে প্রথমে ভারত সরকার সরকারী "চান আদান- 
প্রদান এবং সরকারী চিঠি পাঠাবার খরচের হসাব রক্ষা সহজসাধ্য 
করার জন্য সেই সমরকার ভারতীয় টিকিটের ওপর “১০11০০" 
ছেপে ব্যবহার করবার অনুমাতি দেন। এই 1টিকিটগ্ীল ছিল ইস্ট 
ইন্ডিয়া পোস্টেজ। এই টিকিটগুলি ক'লকাতার মিলিটারী 
অরফ্যানেজ প্রেসে ছাপা হয়। ?িকল্তু দেখা গেল যে. এই টিাকিউগ্যাল 
ছাপতে খুব অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে; কারণ সমস্ত টাকট তখন 


১৬৩ 


আশ 


থেকে তইেপে আপাছিল এবং টীকিটির পেছনে আহা লাগানো 
০০ শিশ বৃ পু পস্ 
অল্প 'দিনের জন্য এই টিকিট ছাপা হয়। 


ক'লকাতায় যে টিকিটগুলি ছাপা হয় তার মূল্য ছিল-- 
২ পয়সা, ১ আনা এবং ৮ আনা। এই টিকিটগুলিতে কোনও জলছাপ 


ছল না। 


১৮৬৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম বিলাতের মেসার্স 
ডি-লা-রু 2 কোম্পানকে এই 9০1:৮10€ ছাপা টিকিট পাঠাতে বলা 
হ'ল। এই টিকিটগৃিব মূল্য ছিল_-২ পযসা, ১ আনা, ২ আনা এবং 
৪ আনা এবং তাতে জলছাপ ছিল হাতাঁর মাথা । এগুলিও ছিল ইস্ট 
ইণ্ডিয়া পোস্টেজ। ডি-লা-ব্‌ কোম্পানীব ছাপা এই টিকিটগুলি 
১৮৬৬ সালের ১লা আগস্ট প্রথম ব্যবহার কবা হয়। এই গটাকিট 
বাবহার করার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৬৬ সালেব আগম্ট মাসে আবাব 
টিকিট ছেপে এল । এই টিকিটে মধ্যে ৮ আনা দামেব টাকট (ডাই 
ওযান) এবং ৪ আনা দামেব মহারাণন িক্টরোবিয়াব নতুন ডিজাইনের 
টাকটেব ওপব এইবৃপ ১০1-৬1০০ ছাপা টিকিট এসৌছল। 


১৮৭২ সালে ডি-লা-বু কোম্পানীব ছাপা টিকিটেব 
মধ্যে ২ পয়সা ও ১ আনা দামেব টিকিট সম্পূর্ণ ফাঁরয়ে যায়। এ 
ছাড়া, বোম্বে স্টাম্প সুপাঁবিন্টেন্ডেন্টএর কাছে যে ২ পয়সা 
দামৈর ১০৮1০ টাকিট ছিল তাও প্রায় ফাঁরয়ে আসে। সেজন্য 
২ পয়সা দামের 5০1%106 টিকিটেব বোম্বেতে দবকার হয়ে পড়ে। 
তা ছাড়া, ৮ পাই দামেব 961:৮10০ 'িকিটেরও এই সময় প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে। এই ৮ পাই দামের টিকিট পর্বে কখনও ছাপা হয়ান। 
এই কাবণে পুনরায় ভারতবর্ষের টাঁকিটেব ওপর ১০1৮1০০ ছাপবার 
প্রয়োজন হয়ে পড়লো । এই ৮ পাই টিকিটাটতেও হাতর মাথাব 
জলছাপ 'ছিল। 


এইরূপ 51৬1০০ ছাপা 1টাকিটের চাহদা এত বেড়ে গেল 
যে, সাধারণ টিকিট ফারয়ে যাবার মত অবস্থা হ'ল । কাজেই সাধারণ 
টিাকটের বেলায় যেমন 70117. 731]1 কেটে 1১০8088€ ছাপা 
হয়েছিল সেই রকম 'এবারেও দহ” টাকার [0:61%1 71]1-এর ওপর 
ও নীচে কেটে 971২৮70,7"৬/0 ঞঘাঘ 5 ছেপে ব্যবহার 


১৬৪ 


করা হয়। উপরে ছিল 977৮1. ও নীচে ছল 70 
4451 এটি ছাপা হয় ক'লকাতাতে। 


এই সামায়ক স্ট্যাম্প ([)1051510779] ১০21780) ছেপেও 
চাঁহদা মেটাতে পারা গেল না। সেজন্য ২ পয়সা দামের রাঁসদ টিকিট 
ও £'071817 1311]-এর ২ আনা, ৪ আনা ও ৮ আনার ওপর সবুজ 
কাঁলতে ওপরে 5৮7২৮]0৮ ও নীচে 1১090 ছেপে 
ব্যবহার করা হয়। এবারে এই টিকিটগঁল ছাপা হয় মাদ্রাজে। কারণ 
মাদ্রাজেতেই এই টিকিটউগুীলর বেশন প্রয়োজন হয়েছিল। 


১৮৬৬ সালেব ২৯শৈ জুলাই ড-লা-রু কোম্পানীর কাছ 
ছেকে নতন রকম ১11০০ ছাপা 1টাকট এসে পেশছাল। এই 
টাকটের মল্য ছিল ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা ও ৪ আনা। 
১ পয়সার 1টাকিটের মধ্যে আবার দু' রকম ডাই অর্থাৎ ডাই ওয়ান ও 
ডাই টু ছাপা হয়। ২ আনা টিকিট দু" রঙ্গে হয়ৌছল--খ ৩11০৬ 

হলদে) ও €()12189০ (কমলালেবদ। 1৪ আনার [টাকট নতুন 
'ডভজাইনে (অর্থাং ডাই -ওয়ানে) ছাপা হয়। এ ছাড়া ৮ আনা 
দামেরও টিকিট ছাপা হয়। কিন্তু সোঁট ছাপা হয় ডাই টু'তে। 

৮ পাইয়ে টাকট 1ড-লা-রু কোম্পানী কখনও ছাপেনাঁন। 
এ ছাড়া-৬ আনা ৮ পাই দামের ১৯৬টি সিট এরূপ ১61-৮1০০ ছেপে 
বোম্বেতে আসে। কিন্তু এই গটাকট কখনও ব্যবহার কবা হয়াঁন 
এবং সবকারী মতে এই টিকিটগুলি নম্ট কবে ফেলা হয়। তা সর্বেও 
এই 'টাকটগুল মাঝে মাঝে দেখা যায়। 


১৮৭৪ সালে পুনরায় টিকিটের ওপর ছাপ বদলে গেল। 
এবারে ১৪:%1০০-এব বদলে 07 ছেপে িলা-রু কোম্পানী 
া. ১. 

1৬ 

পাঠালেন। এর মূল্য ছিল ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা. ৪ আনা. ৮ 
আনা। যাঁদও এই গাঁকটগূঁলি কালো কালতে ছাপা হয়োছিল, 
তাহ'লেও কিছু ২ পয়সা ও ১ আনা দামের টীকট র্ু-র্যাক 
কাঁলতেও ছাপা হয়। এই টিকিউগুলও ছল ইস্ট হীশ্ডিয়া 
পোস্টেজ_ এরও জলছাপ ছিল হাতীর মাথা । 

মহারাণী "ভিক্টোরিয়া ১৮৭৭ সালে ভারতবর্ষের রাণী 
হওয়াতে যেমন্"-ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর "টিকিটের বদলে হীণ্ডয়া 


১৫৫ 


পোস্টেজ করা হয়েছিল সেইরপ ১৮৮৩ সালে সরকারী টাকটেও 
ইস্ট ইশ্ডিয়া পোস্টেজের বদলে ইশ্ডিয়া পোস্টেজ টিকিটগ্দালর 
ওপর 07. ছেপে ডি-লা-র্‌ কোম্পানীর কাছ থেকে ভারতবর্ষে আসে। 
চা, ১. 
1৬]. 
এই টিকিটগুলির জ্রলছ্ছাপ ছিল একাট তারা। এই টাকিট- 
গুঁলর মূল্য ছিল ১ পয়সা, ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা, ৪ আনা, 
৮ আনা ও ১ টাকা। শুধু মাত্র ১ পয়সা ছাড়া ২ পয়সা থেকে ১ টাকা 
দামের টিকিটউগাীলর দুটি করে 91184 হিল। 


পোস্টাল ইউনিয়নের সঙ্গে সমতা রাখবার জন্য ৩টি নতুন 
টিকিট বের হয়। এগ্ালর মূল্য ছিল--২ পয়সা (রং ছিল ০11০৮ 
37567), ১ আনা (রং ছিল ৫91-2176), ই আনা (রং ছল 
৬৪0৮০)। এই টাকিটগুলির মধ্যে ১ আনা ছাড়া প্রত্যেকাটর হাঁট 
করে সেড (১1900) ছিল 


মহারাণী [ভিক্টোরয়ার পর ৭ম এডওয়ার্ডের বাজত্বকালেও 
ভিক্টোরিয়ার মতই 0) ছাপা টাকট ব্যবহৃত হয়! এ ছাড়া, আবও 
[ন. ২. ৃ 
1. 
কয়েকটি নতুন টাকিট বের হয়-এর মূল্য ছিল ২ পয়সা, ১ আনা ও 
৬ জ্বানা। এই 1টাকউগনীলতে লেখা ছিল 1১০১৪৪০ & 1২০৮500৩। 


১৯০৯ সালে দেখা গেল যে, বেশ দামের টিকিটেরও 
দরকার আছে। সেজন্য ৭ম এডওয়ার্ডের ২ টাকা, ৫ টাকা, 
১০ টাকা ১৫ টাকা ও ২৫ টাকা দামের টাঁকটের ওপর 
এইরুপ (01) ছেপে ব্যবহার করা হয়। 

|, ১. 

1৬1. 


৭ম এডওয়ার্ডের পর পুনরায় &ম জজের টাকটের ওপর 
১০1৮1০০ ছেপে ব্যবহার করা হয়। এর মুল্য ছল ১ পয়সা. ২ পয়সা, 
১ আনা, ২ আনা, ৪ আনা, ৬ আনা, ৮ আনা, ১ টাক।, ২ টাকা, & টাকা, 
১০ টাকা, ১৫ টাকা গু ২৫ টাকা। এর জলছাপ ছিল একাঁট তারা । 


১৯২১ সালে ডাকের মাশুল বেড়ে বওয়ায় ১ আনা 


৯৮৬ 


০1106 টিকিটের ওপর বাঘা? 2179 ছেপে ব্যবহার করা হয়। 

১৯২২ সালে ১৯ আনা 'টাকটের রং গাঢ় লাল (081777176)- 
এর বদলে চকোলেট । 0)900195) রং করা হয়। এই টিকিটের 
ওপর এইরপ 991%10০ ছাপা হয়। 


১৯১২৫ সালে ভারত সরকার ১৫ টাকা ও ২৫ টাকা দামের 
5০1-৮106 1টাঁকটের ব্যবহাব বন্ধ করার [সিদ্ধান্ত করেন সেজন্য 
&ম জজের ১৫ টাকা ও ২% টাকা দামের যে সমস্ত 1টাকিট ছল তার 
ওপর €) 1 1২ 0111:17 ছেপে ব্যবহার করা হয়। সন্প্রম এড- 
ওয়ার্ডের ১০ টাকা দামের টাকিউগালর ওপর 1৬60) 1২1071১1755 
ছেপে ব্যবহার করা হয়। একে প্রাভিসনাল স্ট্যাম্প বলা হয়৷ 


ছাপার সময় ভুল করে পণ্চম জেরে ১০ টাকা ?টাকটের 
ওপর ২ টাকা ছাপা হয়। কন্তু এই টিকিট ব্যবহার করা হয়াঁন। 


এইভাবে সপ্তম এডওয়ার্ডের ৬ আনা দামের যে সমস্ত 
[টাকট ছিল তার ওপর ১ আনা ছাপা হয়। পণ্চম জজের 
৬ পয়সার -* এবং .*« আর ২ই আনার টিকিটের ওপর ১০1৬1০৪ 
(বা ১ ি-& দু' লাইনে ছেপে ব্যবহাব করা হয়। এইরূপ 
ছাপবার সময় আর একাঁট মারাত্মক বকমের ভুল হয়, যথা ১ আনা 
1টাকটের ওপর ১ আনা ছাপা হয়ে যায় কিন্তু এগ্দাঁলও ব্যবহৃত 


জি 


হয়।ন। 


১৯২৬ সালে যখন বিলাত থেকে টাকি? ছাপা বন্ধ হয়ে গেল 
এবং নাঁসকে (টাকট ছাপা শূবু হ'ল তখন পণ্চম জজেবি অনেকগ্াল 
তারা ।]৬1010])1৩ ১01) জলছাপযুন্ত ?টাকটের ওপর এইরূপ ১61- 
1০০ ছেপে ব্যবহার কব। ভঘ | নাসিকে ছাপা হল-১ পয়সা, ২ পয়সা, 
১ আনা, ২ আনা: ৪ আনা, ৮ আনা, ১২ আনা, ১ টাকা, ২ টাকা ও 
১০ টাকা দামের িকিট। ১ আনার টাকিট দু" রকম ছাপা হয়ৌছল। 
একাটর মাপ ১৩ মালামটার (1017) ও অপরটির মাপ ১৪ (হাথ) 
1মাঁলামটার। 


১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে আরও কতকগীল 
নতুন মূল্যের ১০1৮1০5 গটণকট বের হয়েছিল; এর মূল্য ছিল 
২ পয়সা. ১ আনা, ৩ পয়সা, & পয়সা, ২ আনা, ১০ পয়সা, ৪ আন্য 
ও ৬ আনা। 


৯৫৭ 


পণ্টম জজের পর ৬ম্ঠ জজের রাজত্বকালে ছাবিযুস্ত যে 
ণটাকটগুল বের হয়োছিল তার প্রথম ৩টি টাঁকটের (যেগুঁলর মধ্যে 
রাজার মুখ ছিল) ওপর )১61%1০৩ ছেপে বের হয়-এর দাম ছিল 
২ পয়সা, ৩ পয়সা ও ১৯ আনা। | 


এ ছাড়া, ১ টাকা, ২ টাকা, & টাকা ও ১০ টাকা দামের 
টাকটের ওপরেও এরুপ ১০91:৮106 ছাপা হয়। 


পণ্চম জজের & পয়সা দামের যে সব 'াকিট ছল সেগুলি 
১৯৩৯ সালে নতুন রকম ডিজাইনে ছেপে ব্যবহার করা হয়। এর 
পরে নতুন রকম ডিজাইনের ১০৮০৪ টিকিট ১৯৩৯ সালের ১লা 
জুন বের হয়। এর মধ্যে ছিল ১ পয়সা, ২ পয়সা ।দু' রকম রঙ্গের 
লোহতাভ বাদামী (7২6৭ 1310৬) ও বেগুনে (1১010151- 
বেগ্‌নে রংট ১৯৪২ সালে ছাপা হয়) ৩ পয়সা, ১ আনা. ৫& পয়সা, 
৬ পয়সা, ২ আনা, ১০ পয়সা, ৪ আনা ও ৮ আনা দামের টাকিট। 


আর এক রকম সরকারী টাক ব্যবহার করা হয়োছল 
সেগ্াঁল হ'ল 1১0১0] 96110 1। এট বাবহার হয় মহারাণী 
ভক্টোরয়া ও সম্তম এডওয়ার্ডের সয়ে । সাধারণ 1টাকটের ওপর 
[১035021 961৮1০০ ছেপে ব্যবহার করা হয়। এই টিকিট 
ক'লকাতাতেই ছনপা হয়। 


১৮৯৫ সালে প্রথম এর ব্যবহার শুরু হয়। এটা কেবলমাত্র 
ডাক বিভাগের জন্যই ব্যবহার করা হয়োছল । এগুলো ব্যবহার হ'ত 
বিদেশী পার্সেলের (স্টীমার যোগে যা ডাক বভাগে এসে পেশছাত 
তারই) আমদানন-রপ্তানী শুলক (0৮001 [)15) আদায় করবার 
জনা । 


রাণীর টাঁকটের মূল্য ছিল ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা, 
৪ আনা: ৮ আনা. ১ টাকা, ২ টাকা, ৩ টাকা ও & টাকা । এ ছাড়া 
১ আনা টিকিটের ওপর ৩ পয়সা ছেপে কিছ 1টাঁকট ব্যবহার করা 
হয়োছল। 

সপ্তম এড়ওয়া্ডের টাকটের মধে) ছিল ১ আনা, ২ আনা, 
৪ আনা, ৮ আনা ও ১ টাকা। 

বৃটিশ সাম্রাজ্যের সরকারী টিকিটের ইতিহাস এইখানেই 
শেষ হয়ে যায়। 


৯১৮৮ 


স্বাধীন ভারতের ডাক টিক্কিট 


১৯৪৭ সালের ১&ই আগস্ট ভারতবর্ষের স্মরণীয় 'দিন। 
এই দিনে ইংরাজরা ভারতবর্ষকে দু" ভাগে ভাগ করে দু'টি দেশ গঠন 
করে। একটির নাম হ'ল [90171710 09 1]17017 আর অপরাটির 
নাম হ'ল [0)02017107 0£ 1৮210151211 এই দু"ঁট দেশকে 
স্বাধীনতা দিয়ে ইংরাজরা এদেশ ছেড়ে চলে গেল। 






₹.7€৩৩,০০ ০০ 


গ্রাথন্ড ভারত ভারত ও পাকিস্থান 


ভারতবর্ষের মধ্যে পাঁকস্থানের ভাগে গেল আসামের কতক 
অংশ. উত্তর বাংলার খানিকটা আর সমগ্র পূর্ববঙ্গ। এটা হ'ল 
একাঁদক। আর অপর দিকে গেল বেলুিস্থান, পশ্চিম পাঞ্জাব, 
সিম্ধুপ্রদেশ ও উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত প্রদেশ। পাঁকস্থানের 
রাজধানী করা হ'ল করাচা। 


ভারতবর্ষের ভাগে পড়লো দাঁক্ষণ-পাঁশচম বাংলা, বহার 
বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, ডীঁড়ধ্যা, পূর্ব পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ । 

ইংরাজদের আমল থেকেই ভারতবর্ষের রাজধানন দিল্লীতে 
ছিল । তাই স্বাধশন ভারতবর্ষের রাজধাননও "দিল্লীতে থেকে গেল। 


এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে, ইংরাজ রাজত্বের 
বহু পূর্ব থেকেই ভারতবষের কতক কতক জায়গা স্বাধীন ছিল। 
এদের 175909001/ ১%০5 বলা হয়। যথা, আলোয়ার, ভূপাল, 
বন্দি, কোচিন ইত্যাদি। এ ছাড়াও ইংরাজরা আরও কয়েকটি করদ 
রাজ্য গঠন করেছিলেন। এদের বলা হয় 0:01৮2120107, 902665।1 
যথা, চম্বা, ফরিদকোট, গোয়ালিয়র, বিন্দ, নাভা ও পাঁতয়ালা। 


১৬৯ 





এই রাজাগ্লির মধ্যে কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড় 
ছাড়া সবগুলি এই দিনে অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত- 
বের সঙ্গে ষোগ দিল। 

হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় ও কাশ্মীরে গোলমালের সৃষ্টি হয়। 
সৈজন্য ভারত সরকার ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে জুনাগড় ও 
১৯৪৮ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর হায়দ্রাবাদ দখল ক'রে নৈন। আর 
কাশ্মীর নিয়ে খুব একটা গুরুতর অবস্থার সৃষ্ট হয়। স্বাধীনতার 
মুখেই পাকিস্থান কাশ্মীর আক্রমণ ক'রে বসে। . তখন কাশ্মগর 
সরকারের অনুরোধে ভারতীয় সৈন্যদল গিয়ে এই আক্রমণকে রোধ 
করে। 1কন্তু এর মধ্যেই পাঁকস্থান কাশ্মীরের কিছ অংশ দখল 
ক'রে নেয়। রাষ্ট্রসঞ্বের (ঢা. বি. 0.) মাধ্যমে যুদ্ধ থেমে যায়। 
৮৪৮৫ 3 কল এ ০৮৪০ ০০৭8 
বের মধ্যে থাকবে। 


১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট এই 'দনাঁটর স্মরণার্থে ভারত 
সরকার ৩খাঁন ডাক টিকিট বের করেন। এই 1টাকিট- 
গলির দাম ছিল যথাক্রমে_৬ পয়সা, ১৪ পয়সা ও ১২ আনা। ৬ 





১৯৪৭ সালেব ১৫&ই আগন্ট 'দনাটর স্মরণার্থে ভারত 
সরকার যে তিনখাঁন ডাকাঁটাকট বের করেন তার প্রাতচ্ছাব। 






পয়সা দামের টাঁকটের ছাঁব হচ্ছে অশোক স্তদ্ভ, ১৪ পয়সা দামের 
টাঁকটের ছাব হচ্ছে-জাতীয় পাতাকা আর ১২ আনা দামের 
1টাকটের ছাঁব উড়ো জাহাজ। প্রত্যেকাট 1টাকটেই 'হিন্দীতে 'জয় 
হন্দ' (অর্থ হচ্ছে 1,006 1,152 [17019) ও '১৫ই আগস্ট ১৯৪৭; 
লেখা ছিল। * 

এই ৩ খাঁন টিকিট ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বের 
হওয়ার কথা ছিল বটে, কিন্তু সমস্ত টিকিট তৈরণ হয়ে না ওঠার 


৯৬০ 


দরূণ তা সম্ভব হয়নি । প্রথমে ১৯৪৭ সালের ২১শে নভেম্বর ১৪ 
পয়সা দামের টিকিটাট বের হয়। ৬ পয়সা ও ১২ আনা দামের 'টাকিট 
দু"াট বের হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই িসেম্বর। 

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর ভারতীয় ডাক 
টাকটের রূপ বদলে গেল। 

১৯৪৮ সালের ৮ই জুন সর্বপ্রথম ভারতের বাইরে উড়ো- 
জাহাজযোগে ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। এর স্মরণার্ে ১২ আন 
দামের উড়ো জাহাজের ছবিষুস্ত একটি 1টাকিট বের হয়। এই 
টাকটে লেখা ছল-__&1] 11012 11065109019291-- 01750 01212 
80 7005 19481 এহাঁদন প্রথম ভারতবর্ষ থেকে গ্রেট বৃটেনে 
ডাক পাঠানো হয়। তাই তার স্মরণার্থে শুধু মাত্র এ একদিনই এই 
গটণকটাট ব্যবহার হয়োছল। তারপর আর এই টাকিটটি ব্যবহার 
করতে দেওয়া হয়ান। 

মহাত্মা গান্ধী টিকিট 

১৯১৪৮ সালের ১৫&ই আগস্ট হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথম 

স্বাধীনতা বার্ধকী। এইঁদন মহাত্সা গান্ধীর ছাবযুস্ত ৪ খানা 
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মহাত্মা গান্ধী 'টীকট। 





মহাত্মা গান্ধীর টিকিটের ওপর 
9911০০ ছাপা। এট কেবলমানু 
গভর্ণর জেনারেল ব্যবহার করতে 
পারতেন । 
[টিকিট বের হয়। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী আততায়ীর 
৮২1৮৯ এই সময় মহাত্মাজশ তাঁর প্রার্থনা 
সভায় প্রার্থনা করছিলেন। 


১১৯ ১৬১ 


মহাত্বা গান্ধীর ছবিষ্ন্ত এই টিকিটগুলির দাম ছিল যথা- 
কমে--৬ পয়সা, ১৪ পয়সা, ১২ আনা ও ১০. টাকা । 

মহাত্মা গান্ধীর ছবিষুন্ত যে ৪খানি টিকিট বের হয়, 
তার ওপর 991ড106 ছাপা হয়োছল শুধু মান তদানীন্তন 
বড়লাটের (030৮6172017 06176191) ব্যবহারের জন্য। এই 
টিকিটউগ্াল বড়লাট ছাড়া অন্য কারও ব্যবহার করার অধিকার ছিল 
না। তাছাড়া এই টাকটগুঁলি খুব অল্প সংখ্যায় ছাপা হয়। 
ছ” পয়সা, ১৪ পয়সা ও ১২ আনার টাকি মোট ৩০০ খানা ছাপা 
হয়। আর ১০ দামের টিকিট মান্র ১০০খানা ছাপা হয়। 


একটা মজার কথা হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষের সমস্ত ডাক 
টিকিটই নাঁসকের সরকার ছাপাখানা থেকে ছাপা হয়েছে: কিন্তু 
কেন জান না, এই ৪ খাঁন টিকিট সুইজারল্যান্ড থেকে ছাঁপিয়ে 
আনা হয়োছিল। 


প্রত্ততাত্িক অন্যক্ধম (1:0179860109109] 92163) 


১৯৪৯ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের টাকটের রুপ 
আবার সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল। এই দিনাঁট হচ্ছে স্বাধীনতার 
দ্বিতীয় বার্ধকী। 


ভারতবর্ষের মধ্যে ইতিহাস প্রাসদ্ধ নানা দেব-দেবীর মূর্তি 
ও যেসব জায়গা আছে তার মধ্যে কতকগুদলকে বেছে [নিয়ে এই 
টিকটগৃল তৈরশ করা হয়। এই 'টাকটগনুলির দাম ছিল যথারুমে__ 
১ পয়সা, ২ পয়সা, ৩ পয়সা, ১ আনা; ২ আনা, ৩ আনা, ১৪ পয়সা, 
৪ আনা, ৬ আনা, ৮ আনা, ১২ আনা, ১. টাকা, ২ টাকা &. টাকা 
১০. টকা ও ১৫. টাকা । | 


১ পয়সা দামের টিকিটের ছাঁব হচ্ছে অজন্তা প্যানেল । 
অজন্তা গুহার মধ্যে একটি থামেতে যে হাতীর মূর্তি খোদাই করা 
আছে, তাই থেকে সেটা নেওয়া হয়েছে । এটি পণ্ণটম শতাব্দীর 
(4. 19) মূর্তি। 


২ পয়সা দামের টিকিটের ছাব হচ্ছে কোণারকের ঘোড়া । 
উীঁড়ষ্যার কোণারঁকৈ যে সূর্ধ মান্দর আছে সেইখান থেকে এই 
ঘোড়ার মূর্তিট নেওয়া হয়েছে। এই মূর্তিউ ১২৩৮ ও ১২৬৪ 
(4. 1) সালের মধ্যে খোদাই করা হয়। 


১৬৭ 


৩ পয়সা দামের টাঁকটের ছাব হচ্ছে ভ্রিমৃর্তি। বোন্বের 
এলিফ্যাপ্ট গুহার মধ্যে এই শব মৃর্তীট আছে। এই মূতিশট ৮ 
শতাব্দীতে (4. ][)) খোদাই করা হয়। 


একটা কথা এখানে বলা দরকার যে, শিবের কোনও ত্রি-মৃর্তি 
ছল না বা কোথাও দেখতে পানয়া যায় না, তবে এই যে মৃর্তাট 
এটা একট কান্পাঁনক মূর্ত-কারণ গশিবকে বিষ. রহনা ও মহেশ্বর 
রূপে পূজা করা হয়। এই কল্পনার উপর ভি নত ক'রে এই মূর্তিট 
তৈরশ হ?য়াছিল। 

১ আনা দামের টিকিটের মার বোঁধস্বত্ব। লক্ষেী-এর 
মিাঁজয়মে এই মুর্তীট আছে। এ-সম্বন্ধে যাঁদ কেউ 
বিশেষ ক'রে জানতে চান, তাহলে শিবপুরাণ পড়লে 
জানতে পারা যাবে। এই টিকিট সম্বন্ধে একটু বলা 
দরকার। প্রথম যখন এই টাঁকটাট বের হয় তখন ভূল করে বুদ্ধ- 
দেবের হাত উল্টোভাবে দেখানো হয়। পরে ১৯৫০ সালের ১৫ই 
জুলাই এই ভূল সংশোধন করা হয়। 

২ আনা দামের টাঁকটের ছবি হচ্ছে-নটরাজ। মাদ্রাজের 
[10591278800 নামক স্থানে ব্রোজ্জের এই শিব মূর্তীট আছে। 
এট তৈরী হয় ১১০০ (48. ])) সালে। 

১২ পয়সা দামের টিকিটের ছাব সাণি স্তূপ- পূর্বদ্বার। 
মধ্যভারতে এই স্তূপাঁট আছে। এই স্তুূপের চার পাশে চিত্র-বিচিত্র 
করা প্রবেশপথ আছে । পূর্ব দিকের যে দবারাঁট আছে তার থেকেই 
এই ছাঁবাঁট নেওয়া হয়েছে । মার্তিট প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে 
তৈরা করা হয়। 

১৪ পয়সা দামের টিকিটের ছাব হচ্ছে বৃদ্ধগয়ার মান্দির। 
৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বহার প্রদেশের গয়া জেলার এইখানে ভগবান বুদ্ধ- 
দেব শনর্বাণ' লাভ করেন। 

৪ আনা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে ভূুবনেশ্বরের মন্দির ! 
উঁড়ষ্যার ভুবনেশ্বরে 'লিঙ্গরাজের যে বিখ্যাত মন্দিরাট আছে তার 
থেকেই এই ছাবখাঁন নেওয়া হয়। এাঁট ১০০০ (4. 7)) সালে 
তৈরী হয়। 

৬ আনা দামের টিকিটের ছাব হচ্ছে ীব্জাপুরের গোল 
গম্বুজ । বিজাপুরে মোহম্মদ আদল সাহেব-এর সমাঁধ আছে; তারই 
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প্রত্রতাত্বক অন:ক্রগ (4:011890108102] 96163) 





১৬৪ 


সবচেয়ে বড় গম্বুজ এঁট। এট পাঁথবীর সবচেয়ে বড় গম্বৃুজও 
বটে। এটি তৈরণ হয়োছিল ১৬২৬--১৬৫৬ (8. [))-এর মধ্যে । 


৮ আনা দামের টাকটের ছাঁব হচ্ছে কানদার্য মহাদেবের 
মান্দর। বুন্দেল খণ্ডের খাজুরাহোর মান্দরগুঁলর মধ্যে 
এাঁট একাঁটি বিখ্যাত মহাদেবের মন্দির। এটি দশম শতাব্দীতে 
(.$. ])। উত্তর ভারতের দক্টান্তে তেরা করা হয়। 


১২ আনা দামের 1টাঁকটের ছাঁব হচ্ছে অমৃতসরের বিখ্যাত 
স্বর্ণ মান্দর। এই মান্দরাট মৃহামতাঁ আকবরের রাজত্বকালে ৫১৫৫৬ 
থেকে ১৬০৫ ৯. 1)) তৈরী হয়। পুনরায় ১৭৭৬ ১. ])-তে এর 
সংস্কার করা হয়। 


১. টাকা দাম্রে 'াকটের ছবি হচ্ছে চিতোরগড়ের বিজয়- 
স্তম্ভ। ন' তলা উষ্চু মার্বেল পাথরের তৈরী একটি 1৬0770- 
7161051 110৬৮1। এটি ১৪৪২ থেকে ১৪৪৯ (.&. [)) সালের 
মধ্যে তৈরী হয়। 


২ টাকা দামের টাকটের ছবি হচ্ছে 'দল্লীর বিখ্যাত 
লালকেল্লা। ১৬৩৮ থেকে ১৬৪৮ (3 1)) সালের মধ্যে সম্াট 
শাহাজান এই কেন্সাট তৈরী করেন। 


&২ টাকা দামের াকটের ছাব হচ্ছে আগ্রার তাজমহল । 
সম্রাট শাহাজান তাঁর প্রিয় রাজ মাহষা মমতাজ মহলের স্মরণার্থে 
১৬৩১--১৬৪৮ (১. ]).) সালের মধ্যে শত পাথরের এই 
পাঁথবী বিখ্যাত মহলাট তৈবাঁ করেন। 

১০. টাকা দামের টিকিটের ছবি দল্পীর কতুবাঁমনার। 


একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে । 5.17)) এই মনারাঁট তৈরী কবা হয়। 
মনারাট ২৩৮ ফু উচ্চু। 


১৫ টাকা দামের টাকটেব ছবি হচ্ছে পাঁলতানার 
সন্রপ্রয়েব মন্দির । পশ্চিম ভারতের মণ্যে এট জৈনদের ধা রি 
মান্দর। মান্দরাঁট ১৬১৮ (১. 1). সালে তৈরঈ করা হ 

এই সব 81017250105] ১০1০১ টিকিট বের হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্জে এতদিন ৬ষ্ঠ জজের যে সব টিকিট ছিল সেগ্াল বন্ধ 
হয়ে গেল। 


৯৬৫ 


পদ আদ: ২5 র 





ভাবতেব সাধারণতল্ল দবসের 
স্মারক ডাকাঁটাকিট। 


(11011 


৮০5৮ 





হে ৩২২ সপ সপন পরী 


প্রথম এশিয়ান গেমস, ভারতাঁয় ভূ-তাত্বক সমীক্ষা শতবার্কী ও ভারতের 
সাধক এবং কাব-এই পর্ধায়ে কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথের ছাবযুস্ত স্মারক ডাকাট্রাকট। 


১৬৬ 


ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর ভারতীয় ডাক 
ণটাঁকটের রূপ ?ি ভাবে ধীরে ধীরে পাঁরবর্তন করা হয়েছে সে কথা 
উল্লেখ করোছ। 


১৯৪৯ সালের ১৫&ই আগস্ট যে ডাক 1টাকটগীল বের করা 
হয়েছিল, তারও 'বস্তাঁরত আলোচনা করোছ। এর পরই কতক- 
গুল স্মারক টাকট বের করা হয়েছে আম এখন সে সম্বন্ধে 
আলোচনা ক রব। 


ইউাঁনভারসাল পোস্টাল ইউীনয়ন ৭৫ বছরে পদার্পণ 
করায় ১৯৪৯ সালে পোস্টাল ইউীনয়নের আঁধকাংশ সভ্যরা এই 
স্মরণীয় দিনকে উপলক্ষ করে একখান স্মারক টাঁকট বের করেন। 
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ভারতবর্ষও সেইমত ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে এই উপলক্ষে ৪ 
খাঁন টাঁকট বের করেন। এগ্াঁলর মূল্যা ছিল যথাক্রমে ৩ পয়সা, 
৮ পয়সা-১৪ পয়সা ও ১২ আনা। প্রত্যেক টাঁকটের ডিজাইন ছল 
পৃথিবীর ম্যাপ (010) ও অশোকান ক্যাঁপটাল (45010) 
€801091)। 
[রপাবলিক্‌ অফ ইণ্ডিয়া 

১১৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষ 'ীনজেকে 
বাঁটিশ কমনওয়েলথ এর মধ্যে সোভরেন [রপাবালক ১০৬০০) 
ঢ 60110) বলে ঘোষণা করলেন। এই স্মরণীয় [দনাটকে উপলক্ষ 
করে ভারত সরকার ৪ খানা টিকিট বের করেন। এগ্দালর দাম ছিল 
যথাক্রমে ২ আনা, ১৪ পয়সা, ৪ আনা ও ১২ আনা। ২ আনা 
দামের গিিটের ছাঁব দিল দেশবাসীর আনন্দ। ১৪ পয়সা দামের 
[টাকটের ছাঁব ছিল দোয়াত-কলম ও কাঁবতা। ৪ আনা দামের 
টিকিটের ছণব ছিল ধানের শীষ ও লাঙ্গল। ১২ আনা দামের 
গটীকটের ছ'ব ছিল চরকা ও কাপড়। ূ 


১৩৭ 


ভারতীয় ভু-তাত্ক সমণক্ষা শতবার্ধকা 


১৯৫১ সালের ১৩ই জানুয়ারী 036০1098108] ১০1০৮ 
9: 11)019র শতবার্ধকী উৎসব হয়। এই উপলক্ষে ভাবত সরকার 
১ খানি ২ আনা দামের টিকিট বেব করেন। এর ডিজাইনাঁট নেওয়া 
হয়েছিল আমেরিকার ন্যাচাবাল 'হস্টরি মিউজিয়াম থেকে। 
[ডিজাইনটি হচ্ছে 9092০901) 0%217০৭% অর্থাৎ বিবাট হাতা যা দেশ 
থেকে নিশ্চিহ হয়ে গেছে। 


প্রথম এশিয়ান গেমস্‌ 


১৯৫১ সালের ৪ঠা মার্চ থেকে ১১ই মার্চ পর্যন্ত নতুন 
দিল্লীতে প্রথম এাঁশয়ান গেমস অনুম্ঠিত হয়। এর স্মরণার্থে ৪ঠা 
মার্চ তারিখে ভাবত সরকাব দু” খানা 1টিকিট বের করেন। এব দাম 
ছিল ঘথারুমে ১৯ আনা ও ১২ আনা' এর ডিজাইন ছিল এঁশয়ান 
গেমস -এ যে টর্চ বাবহার করা হয় তারই প্রাতিচ্ছবি। 


ভারতের সাধক এবং কাৰ 


১৯৫২ সালের ১লা অক্টোবর ভারত সরকাব টিকিটের 
ভেতর দিয়ে একটি নতুন রূপ দিলেন ভাবতবর্ষেব সাধক ও কাবিদেব। 
ভারতে বহ সাধক এবং কাব জন্মগ্রহণ করেন। ভারত সরকার এইসব 
সাধক ও কাঁবদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে ৬াঁট টিকিট বের কবেন। 
৩ পয়সা দামের "টাকটে 'কবীব' এর প্রাতিচ্ছাঁব, ১ আনা দামের 
1টাকিটে 'তুলসঈদাস'-এর প্রাতিচ্ছবি, ২ আনাদামেব টাকটে 'মশবা- 
বাঈ' এর প্রাতিচ্ছাব, ৪ আনা দামেব টিকিটে 'সবদাস'-এব প্রাতিচ্ছাব; 
৪ই আনা দামেব টাকটে 'গালিব'-এব প্রাতিচ্ছাৰব এবং ১২ আনা 
দামের টাকটে কাঁবগ্র “রবাীন্দ্রনাথ'-এব প্রাতিচ্ছাব ছাপা আছে। 


রেলওয়ে শতবার্ধকশী ও এভারেম্ট বিজয় 


১৯৫৬৩ সালে ভারতীয় বেলের শতবার্ধকী উৎসব হয়। 
এই উপলক্ষে ভারত সরকার ১৯৫৩ সালের ১৬ই এাপ্রল ২ আনা 
দামের একাট ডাকাঁটাঁকট বের করেন। এর প্রাতিচ্ছাব ছিল ১৮৫৩ 
সালের হীঞ্জন ও ১৯৫৩ সালের হীঞ্জন অর্থাৎ এই ১০০ বছরে 
ইঞ্জনের ক পাঁরবৃর্তন হয়েছে তাই দেখানো হয়েছে এই টাকিটের 
মধ্যে। ৃ 


১৬৮ 


১৯৫৩ সালের ২৯শে মে মাউণ্ট এভারেন্ট জয় করেন 
একাঁট সুইস আঁভষান্নী দল। এদের সঙ্গে ঠিছ ভারতীয় ছিলেন__ 
তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্লীতেনাঁজং নোরগে। শ্রীতৈনাজং এবং মিঃ 
এডমণ্ড 'হলারী মাউন্ট এভারেস্টের সবোচ্চ স্থানে এক সঙ্গে 
পেশীছে ছিলেন। এই উপলক্ষে ১৯১৫৩ সালের ২রা 





বেলওয়ে শতবাঁষকীর স্মাবক এভারেণ্ট বজ্র স্মারক 
ডাকাঁটাকট। ডাকাটাকট। 


সরকার আবার ২ খাঁন স্মারক টাকট বেব করেন। একটির মূল্য 
ছিল ২ আনা ও অপরাঁটর ১৪ আনা। এই টিকিটের ছাঁব ছিল 
মাউণ্ট এভারেস্টের । 


টেলশ্রাফ শতবাঁধকশ 


ভারতবর্ষে টৌলিগ্রাফ দিভাবে প্রচালত হয়োছিল তার 
ইতিহাস পর্বে দিয়োছ। ১৮৫১ সালে প্রথম টোলগ্রাফের স্যাম্ট হয় 
এবং ১৯৫৬১ সালে শতবাঁষকী উৎসব হয়। এই উপলক্ষে ভারত 
সরকার ১৯৫৩ সালের ১লা নভেম্বর ২ খাঁন স্মারক ডাক টিকিট 
বের কবেন। এগুলোর দাম ছল যগাক্রমে ২ আনা ও ১২ আনা। 
এর প্রাতিচ্ছাব ছিল ১৮৫১ সালে টোলগ্রাফেব খাট এবং ১৯৫১ 
সালের টোলগ্রাফের খাট। 

ডাকটিকিট শতবাষকণ 


১৯৫৪ সালে ভারতবষের ডাক টাকটের শতবর্ষ পূর্ণ 
হয়। এই উপলক্ষে ভারত সরকার ১৯৫৪ সালের ১লা অক্টোবর 
৪ খাঁন স্মারক টিকিট বেব করেন। এই 'টাঁকটের তিনটি ডিজাইন 
হয়েছিল। এগৃলোর মূল্য ছল যথারুমে ১ আনা, ২ আনা, ৪ আনা 
ও ১৪ আনা ' ১ আনা দামের টিকিটের ছাঁব হ'চ্ছে ডাক হরকরা, 
উস্রে ডাক এবং গরুর গাড়শর ডাক। ২ আনা ও ১৪ আনা দামের 


১৬৯ 
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দেবদদূন ফবেট ীবসর্য ইনাস্ট্যটের 
ছব্ষস্ত ওযালণড ফবেস্টরী কংগ্রেস এব 
গমবক ডকটাকট। 


১৫৮৫1 


251 ঠা 





৯৭০ 


1টাকটের-.ছাঁব হচ্ছে ঠোঁটে পন্রহবনকারদ পারাবত ও উড়ো জাহাজ । 
৪ আনা দামের টিকিটের ছাব হচ্ছে সাইকেলে ক'রে ডাক বহন করে 
নয়ে যাওয়া হচ্ছে, স্টীমারে ডাক যাচ্ছে, পরে রেল গাড়নীতেও ডাক 
যাচ্ছে এবং শেষে উড়ো জাহাজেও ডাক যাচ্ছে। 


ইউ এন. ও 


১৯১৫৪ সালের ২৪শে অক্রোবর [01710 ৪0০2-কে 
উপলক্ষ করে ১ট ২ আনা দামের 'াকিট ভারত সরকার বের করেন। 
এর ছাঁব ছিল 7. '. 0-এর চহ! ও একটি পদ্মফুল। 


ওয়াল্ড ফরেম্ট্রণ কংগ্রেস 


১৯১৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর দেরাদুনে চতুর্থ ৬$০1]0. 
1,01795021 €01706-এর আঁধবেশন হয়। এই উপলক্ষে ভারত 
সরকার ২ আনা দামের ১ট টাকিট বের করেন । এই াকিটের ছাবি 
[ছিল দেরাদুন ফরেস্ট রিসার্চ ইনাস্টট্যুট। 


পণ্বার্ধক পরিকল্পনা 


১৯৫৫ সালের ২৬শে জানুয়ার। ভারত সরকার 
5101025019£1091 501165 টিকিটের পাঁরবর্তে ভারতবর্ষের প্রথম 
পণ বার্ধক পাঁরক্পনা উপলক্ষে সকল 'াকটের রূপ বদল করে 
[ঈদলেন। এই টাকটগুলির মূল্য ছিল যথাক্রমে ১ পয়সা, ২ পয়সা, ৩ 
পয়সা, ১ আনা, ২ আনা, ৩ আনা, ৪ আনা, ৬ আনা, ৮ আনা, ১০ 
আনা, ১২ আনা, ১৪ আনা, ১. টাকা, ১ টাকা ২ আনা, ৯. টাকা ৮ 
আনা, ২ টাকা, & টাকা ও ১০ টাকা। ১৫ টাকা মূল্যের কোনও 
ণটাকট বের করা হয়াঁন। এ ছাড়া এই প্রথম ১০ আনা, ১. টাকা ই 
আনা ও ১ টাকা ৮ আনা মূল্যের টিকিট বের হয়। ভারতবর্ষে এই 
দামের 'টাকট এর আগে কখনও বের হয়নি। 


বুদ্ধ জয়ন্তী 
১৯৫৬ সালের ২৪শে মে ভারতবর্ষে বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসব 
পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ভারত সরকার দু'খাঁন টাকট বের 
করেন। এগুলোর মল্য যথারুমে ২ আনা ও ১৪ আনা। ২ আনা 


দামের 1টাকটের ডিজাইন করোছলেন শ্রীস আর পাকরাশন আর ১৪ 
আনা দামের টাঁকিটের 'ডজাইন করোছলেন 'মঃ আর ডি গসলভা। 


৯৭১৯ 


লোকমান্য তিলক 
১৯৫৬ সালের ২৩শে জুলাই লোকমান্য বালগঙ্গাধর 
তিলকের তিরোভাবের শতবর্ষ পুর্তি উপলক্ষে ভারত সরকার 
[তিলকের ছবিষ্ন্ত ২ আনা দামের একটি টিকিট বের করেন। 


লোকমাণ্য তিলকের ছবিয্য্ত ডাকটকিট। 





১ জা 

4 ৬. 
মর 

লা ০০ 


দশমিক মদ্রার ডাক টিকিট 
১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রল থেকে ভারত সরকার আনা- 
পাই-এর পারবর্তে নয়া পয়সার প্রচলন করেন। সেই অন:সারে ডাক 
টিকিটের মুলযও নয়া পয়সায় পরিবর্তন করা হয়। ১ পয়সা থেকে 
১৪ আনা দামের টিকিট নয়া পয়সায় পাঁরবর্তন করা হয়। এই 
টিকটগুলির ছবি হচ্ছে ভারতবর্ষের মানচিন্ন। টাকার মূলোর 
কোনও পরিবর্তন করা হয়নি । 


দশমক মদ্রাণ ডাকাটিকট। 





[সিপাই বিদ্রোহ শতবাধি'কণ ডাকটিকিট 


১৯৫৭ সালের পনেরই আগন্ট ভারত সরকার দ"ট বিশেষ 
স্মরণীয় ডাকটিকিট বের করেন। ১৮৫৭ সালে ক ভাবে সিপাই 
বিদ্রোহ হয় সে কথা আগেই বলেছি। এই 'সিপাই বিদ্রোহকে স্মরণীয় 
করে রাখবার জন্য এই 'টীকট দু বের হয়। এই টিকিটগুীলর 
দাম ছিল যথাক্রমে ১৫ নয়া পয়সা ও ৯০ নয়া পয়সা। ১৫ নয়া পয়সা 


১৭২ 


দামের টাকিটের ছাঁব হচ্ছে ঝাল্সীর রাণী লক্ষীবাঈ। ৯০ নয়া 
পয়সা দামের টাকটের ডিজাইন হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রদীপ জহলে 
উঠেছে; আর তা ছাড়া এক 1খলানের মধ্যে একাঁটি অ*বথ গাছের 
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চারা বপন করা হয়েছে এবং তাতে দেখানো হয়েছে অন্ধকার থেকে 
ভারত আলোর দিকে এগিয়ে এসেছে । 


রেড- ক্রুশ ডাকটাকিট 
নতুন দিল্লীতে ১৯শ ইন্টার ন্যাশনাল রেড ক্রশের 
কনফারেল্স হয়। এই উপলক্ষে ১১৯৫৭ সালের ২৮শে অক্টোবর 
একখান ১৫ নয়া পয়সাব ডাকাটীকট বের হয়। এই টিকিটের ছাবি 
[ছল [76117 ])0020 (যান এই রেড ক্রশ-এর প্রাতিষ্ঠাতা) এবং 


মরার? রেডক্রস-এর প্রাতষ্ঠাতার ছত্যিস্ত ডাকটিকিট। 


15৮87 0১1০০ 
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এই কনফারেনশের ব্যাজ । 1908০) এটি প্রথম ভারতবর্ষে ফটো- 
গ্রোভিওতে দু' রঙ্গে ছাপা 'টিকিট। 
বালাঁদন ডাকাটাকউ 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু"র ৬৮তম 
জল্মাদবস উপলক্ষে ১৯৫৭ সালের ১৪ই নভেম্বর নতুন দিল্লীতে 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একাঁট বিশেষ উৎসব হয়। এই উৎসব 


৯৭৩ 


ভারতের সব জায়গায় পালন করা হয়। এই 'দিনাঁটর স্মরণাথে ভারত 
সরকার ৮ নয়া পয়সা, ১৫ নয়া পয়সা ও ৯০ নয়া পয়সা দামের ৩ 
1বশেষ ডাক টিকিট বের করেন। ৮ নয়া পয়সা দামের টাকিটের 
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ৰ 


“'বালাদন"- স্মারক ভাকার্টিকিট। 


ছাঁব হচ্ছে একটি ছোট ছেলে কলা খাচ্ছে, ১৫ নয়া পয়সা দামের 
টাকিটের ছাঁব হচ্ছে একাঁট ছোট মেয়ে শটে লিখছে আর ৯০ 
নয়া পয়সা দামের ছাব হচ্ছে একাঁট কাঠের ঘোড়া । এই 
বালাদন উপলক্ষে নতুন দিল্লীতে একট ডাক টিকিটের 
প্রদর্শনী খোলা হয়োছল। এই প্রদর্শনী খোলা ছিল ১৪ই থেকে 
১৭ই নভেম্বর পযন্ত। 
ইউনিভারাঁসটি শতবার্ধকশ ডাকাঁটাকিট 
ক'লকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে ইউনিভারাসটির শতবার্ধকী 





৩ 


ৃ বোম্বে, কলকাতা ও মাদ্রাজ ইডান- 
ভারাসাঁটর ছাবষন্ত 'ইউনিভারাসাঁট 
শতবার্ধক+'র স্মারক ডাকাঁটিকিট। 
উপলক্ষে ১৯৫৭ সালের ৩১৯গে ডিসেম্বর ভারত সরকার ৩টি বিশেষ 
ডাক টিকিট বের করেন। এই টিকিট ৩টির মূল্য ছিল ১০ নয়া পয়সা 
আর এতে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে ইউনিভারাসাটর ছাঁব 'ছিল। 


১৭৪ 






খল ইনডাস্রণের স্মরণণয় ডাকটিকিট 


টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানীর ৫০ বছর পার্ত 
উপলক্ষে ১৯৫৮ সালের ১লা মার্চ ভারত সরকার একটি ১৫ নয়া 


স্রগাঁয় জামসেদজশী টাটাব ছাঁবিয্ত 
স্টল ইনণ্ডাঘ্ট্রর স্মারক ডাকাঁটাকিট। 





পয়সা দামের টিকিট বের করেন। এই টাকিটের ছাব ছিল টাটা 
কোম্পানীর কারখানা ও তার প্রাতিষ্ভঠাতা স্বগীয় জামশেদজীর 
প্রাতিচ্ছাঁব। 


ডাঃ কার্ভে শতবার্ধক? ডাকটাকিট 

মহার্ঘ ডাঃ ধনদো কেশব কাভের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ায় 
ভারত সরকার তাঁর স্মরণার্থে ১৯৫৮ সালের ১৮ই এাপ্রল একটি 
ডাকাঁটাকট বেব করেন। এই 'টাকটাঁটর দাম হচ্ছে ১৫ নয়া পয়সা। 

ডাঃ কার্ভে একজন সমাজ সংস্কারক 'ছিলেন। ভারতবর্ষের 
নারীদের শক্ষার ব্যাপারে তাঁকে প্রথম উদ্যোন্তা বলা চলে । আমাদের 
দেশে মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার সম্বন্ধে একটি সংস্কার ছিল। 
সেই সংস্কারের বিরুদ্ধে ডাঃ কার্ভে প্রাণপাত করে গেছেন। ইাঁনই 


ডাঃ কাভের ছবিষুস্ত ডাকাঁটাকিট। 





সর্বপ্রথম মহিলা বিশ্বাবদ্যালয় গড়ে ছিলেন। এই কারণে 
ভারতবর্ষের রাম্ট্রপাতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁকে ভারতবর্ষের সবেচ্চ 
খেতাব “'ভারত রত্রম্‌',এ ভূষিত করেন। ভারতবর্ষে কেন পাাঁথবীতে 
কেউই জীবদ্দশায় এর্প সম্মান পান নাই। বোম্বে 'িশ্বাবদ্যালয় 


১৭ 


তাঁকে ডক্টরেট অফ ল' উপাঁধ দ্বারা ভষত করেন। গত ২৪ বছরের 
মধ্যে কেউই এই উপাঁধ লাভ করেন নাই। 
ভারতণয় বিমান বাছিনশর স্মরণশীয় ডাকাটীকট 
১৯৫৮ সালের ১লা এীপ্রল ভারতঈয় বিমান বাহনীর ২৫ 
বছর পর্ণ হওয়ায় এর স্মরণার্থে ভারত সরকার ২টি ডাকাঁটাকট 
বের করেন। এই টিকিট দু"টর দাম ছিল যথাক্রমে ১৫ নয়া পয়সা ও 


2৫24828 ? 
(সনদ 500. 2 রি 


ভাবতখয বিমান বা?হনশব স্মাবক 
ডাকাঁটাকিট। 





৯০ নয়া পয়সা । এই দুটি ?টাকটের 'ডজাইন একই ছিল। এতে 
দেখানো হয়েছে ১৯৩৩ সালে কি রকম িবমান বাবহার করা হ'ত 
আর আজকাল ক রকম 1বমান ব্যবহার করা হয়। 

এইখানে আর একাট কথা বলে আম প্রসঙ্গাঁট শেষ ক'রব। 
সাধারণ ডাক টাকিটের পরে এবাবে সরকারী ডাক টিকিট 
সম্বন্ধেও কছু বলা দরকার । 

১৯৪৮ সালে প্রথম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বার্ধকী 
উপলক্ষে ১৫&ই আগস্ট মহাত্মা গান্ধীর ছাবযুক্ত ৪ খাঁন টাক বের 
হয় একথা আগেই বলাছ। 

এরপর উন্ঞড জজের ছাবমুক্ত +১17:1২৬]01" ছাপা 
গটাঁকটের রূপ বদলে গিয়ে অশোক-্তন্ভ াডজাইনযুস্ত 
''১121২৮] 01" টাঁকট প্রবর্তন করা হয়। 

নয়া পয়সা প্রচলন হওয়ার সহ্গে সঙ্গে এই *১11২- 
ড]0]:"" িকিটের মূল্য নয়া পয়সায় পরিবর্তন করা হয়। 

আপনাদের 'নশ্চয়ই মনে আছে, আম উল্লেখ করোছিলাম 
যে. পারস্য উপসাগরস্থ দেশগ্ালতে ভারতীয় ডাক টাকিট প্রচালত 
ণছিল। ভারতবষ স্বাধীনতা লাভ করার পর এতাঁদন গ্রেট বৃটেনের 
ডাক টিাকটের ওপর টাকা, আনা, পাই চালু ছিল। ভারত সরকার 
নয়া পয়সা চালু করার পর পারস্য উপসাগরস্থ দেশগুীলতে গ্রেট 
বৃটেনের টাকটের মূল্য নয়া পয়সায় পাঁরবর্তন করা হয়েছে। 
এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে. এখনও সমস্ত পারস্য উপসাগরে ভারতীয় 
কারেন্সী চালু আছে। 


১৭৬ 
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ভারতায় স্বাধীন রাজাদের ডাকটিকিট 
ভারতবর্ষের ডাক টাকটের কথা বলতে গেলে বৃটিশ 
আমলের টাক ছাড়া আরও কিছ, টিকিট 1ছল যার কথা না বল্ে 
ভারতবর্ষের ডাক টিকিটের সব কথা বলা হয় না। 

ইংরাজদের রাজত্বের অনেক মাগে থেকেই অর্থাৎ মুসলমান 
রাজত্বেরও আগে ভারতবর্ষে কতকগুলি রাজা রাজত্ব করতেন-_ যেমন, 
আলোয়ার, ভূপাল, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর, কাশ্মীর প্রভীতি। এই সব 
স্বাধীন রাজাদের আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়-যেমন, চাম্বা, 
ফারদকোট, গোয়াঁলয়র, িন্দ. নাভা এবং পাতিয়ালা: এদের 
€:01761)1101) ২2০ বলা হয়: আর অপর ভাগে পড়ে আলোয়ার, 
ভূপাল. হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর, কাশ্মীর ইত্যাদ; এদের 1৩002101 
১91০5 বলা হয়। 

€01৬61)0101) ১:০০০$ চ্রোন্তি দ্বারা নির্ধারত) 

ডাক ব্যবস্থা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এমন 'ক তার আগে 
থেকেও এই চিঠি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল একথা আমরা জানি। 
মহীশূরের মহারাজা চিকদেব রাজ সংবাদ আদানের ব্যবস্থা 
করোছলেন এ সম্বন্ধে আম পর্বেও বলেছি। অন্যান্য রাজারা কখন 
এবং কিভাবে তাঁদের ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থা করোছলেন সে 
সম্বন্ধে কোনও ইতিহাস বা বিশেষ নজীর পাওয়া যায় না। 

প্রথমে আমি 002551)0101) 308065 সম্বন্ধে বলবো । এই 
001৮6176101 ১০০5-এ যে রাজারা ছিলেন তাঁদের ডাক টাকটের 
প্রচলন না থাকলেও ডাক চলাচলের একটা বন্দোবস্ত যে ছিল 
তাজানাযায়। 

১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে চাম্বা. ফরিদকোট, 
গোয়ালয়র, ঝন্দ, নাভা ও পাতয়ালায় ডাক টাকটের 
প্রচলন হয়। ভারত সরকারের সঙ্গে এই পাঁচটি রাজোর 
রাজাদের একাঁট ত্বীন্ত হয়. সেই চুক্তিতে ঠিক হয় যে ভারত 
সরকারের টাকটের ওপর এই ক"ট দেশের পৃথক পৃথক নাম ছেপে 
তাঁদেব নিজেদের দেশে ও ভারতবর্ষের সব জায়গায় এই ডাক 1টাকিট 
ব্যবহার করা চলবে । আরও ঠিক হয় যে, ভারত সরকার এই টিকিট 
ছাপতে 1বলাত থেকে টিকিট আনাতে এবং এ টাকটের ওপর রাজত্বের 
শাম ছাপতে যে খরচ হবে এটুকুই কেবল নিতে পারবেন, 
কোনও মুনাফা করতে পারবেন না। ঘযতাদন বিলাত 


৯৯ ১৭৭ 


থেকে টিকিট ভারতবর্ষে এসেছিল ততাদিন এবং পরে যখন পুণাতে 
নাসিক 'প্রাণ্টং প্রেসে ছাপা আরম্ভ হয় তখনও এইসব টিকিটের ওপর 
নিজ নিজ দেশের যে নাম ছাপা হয়োছিল সেটা কলকাতার ভারত 
সরকারের সেন্ট্রাল প্রিন্টিং প্রেসে ছাপা হয়। মহারাণী ভিক্রোরিয়া 
থেকে ৬ষ্ঠ জর্জের টিকিট পযন্তি এই পাঁচটি দেশের টিকিট এইভাবে 
ছাপা হয়। ভারতবর্ষের ডাক টাঁকট সাধারণের জন্য এক রকম এবং 
সরকার ব্যবহারের জন্য আর এক রকম ছিল- যথা, সাধারণ টিকিটের 
ওপর ১171২৮10] ছেপে সরকার কাজ-কর্মের জন্য ব্যবহার করা 
হ'ত। সেইরূপ এই পাঁচিটি 0০7৮6170107 9৪665-এর টিকিটের 
ওপরেও 517২৬107 ছেপে সরকারী কাজের জন্য ব্যবহার 
করা হয়েছিল । 

পরে যখন ১৯৪৭ সালের ১৫&ই আগম্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন 
হয় তখন এই পাঁচাটি 00176110101) 900০5 ও সমস্ত 176০০026070 
১0955 আর রইল না-ভারত সরকারের সাহত মিশে গেল এবং 
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মহারাণ'ী ভিক্টোরিয়া থেকে ষস্ঠ জজ পযক্ত চাম্বা স্টেটের সাধারণ 'টাকিট। 
১৭৮ 


সঙ্গে সঙ্গে এই পাঁচাট দেশের ছাপা এবং ঢ699101% ১09055-এ 
যে সব ?টাকট ছল তারও ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল। এখন সমস্ত 
স্বাধীন রাজ্যগ্াীলতে ভারতবর্ষের টাকটই চলছে। 

আম এবার এই পাঁচটি দেশের একটু একট; ইতিহাস দেব। 


চাম্বা 

চাম্বা হচ্ছে একাঁট 'হমালয়ান ছ্টেট এবং প্রবাদ আছে যে, 
পাঁথবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশশীদন এই দেশের রাজারা রাজত্ব 
করেন। এর আয়তন ৩২১৬ বর্গ মাইল আর লোক সংখ্যা প্রায় 
দেড় লক্ষ ছিল । পাঞ্জাব সরকারের পাঁলাটক্যাল কন্ট্রোলের অধণনে 
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5১ 


মহাবাণ 1ভক্টোরিয়া থেকে ঘণ্ঠ জর্জ পরমন্তি সবকবীী বাবহাবেব জন্য চাম্বা 


টের সাঁভস ছা টিকিউ। 


এই দেশের রাজা রাজত্ব করতেন। কাশ্মীর, পাঞ্জাবের রাংরা ও 
গঃর্দাসপুর জেলার মধো চাম্বা অবাঁস্থত। চাম্বার রাজধানী ছিল 
ডালহোসী বাঁটশ হল স্টেশনের কাছে। পূর্বে রাজার ডাক বহু 


৯৭৯ 


জায়গায় যাতায়াত ক'রত। এর তত্াবধান করতেন মান আটাট 
ডাকঘর। 

মহারাণী গিক্টোরয়ার টাকটের ওপর দহ লাইনে 
শেন ১1৬3 51171 ছাপা হয়োছিল এবং ১ পয়সা থেকে &. 
টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা হয়েছিল। ১. টাকার টিকিট গোড়ায় শ্লেট 
রঙ্গে ছাপা হয়, পরে ওটাকে বদলে গ্রীণ ও কারমাইনের ওপর ছাপা 
হয়। 

৭ম এডওয়ার্ডের টিকিটের ওপরেও দু লাইনে 
751১1135১87 ছাপা হয়োছল। এটাও ১ পয়সা থেকে 
১. টাকা পর্যন্ত ছাপা হয়। ভি-ল।-রুর ছাপা &ম জজে্রি টিকিটের 
ওপর ও পরে নাঁসকের ছাপা €ঞম জজের টিকিটের ওপর নানাভাবে 
০১113 5] 5115 ছেপে ১ পয়সা থেকে ১৯ টাকা পর্যন্ত 
গটাকট ব্যবহার করা হয়োছল । আর ষষ্ঠ জজের্রি টাঁকিট ১ পয়সা 
থেকে ২৫. টাকা পযন্ত ছাপা হয়। 

কফরিদকোট 

ফাঁরদকোট একাঁট ছোট শিখ রাজ্য (১100) 90805) । 
পাঞ্জাবের ফরোজপরের নিকটে এই রাজ্য অবাঁস্থত । এর আয়তন প্রায় 
৬৪২ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার । 

চাম্বার মতই ফাঁরদকোট ১৮৮৭ সালে 00561001018 
918০-এর মধ্যে যোগদান করে। কিন্তু ১৯০১ সালের মা মাসে 
ফাঁরদকোট (07617007905 থেকে বোরয়ে যায় । আর ভারত- 
বর্ষের টাকটের ওপর ছাপা যে 1টাকট সেখানে ব্যবহার হচ্ছিল সেটা বন্ধ 
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মহারাণণ ভিক্রোরিয়ার ফারদকোট জ্টেটের সাধাবণ ও সারভস কিট। 


হয়ে যায়! ফরিদকোট - 00105617002 900০-এ যোগ দেওয়ার আগে 
অর্থাৎ ১৮৭৯--৮৬ সাল পর্যন্ত তার নিজস্ব ডাক টিকিট ছল । 
এই ডাক টিকিট 00179100101 9090-এ যোগদান করার সঙ্গো 
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রণ টাকট। 


ঝন্দ নেটের সাধা 


ল্ত 1 


পর্য 


মহারাণস ভক্লোরিষা থেকে বচ্ঠ জজ 


১৮৯ 


সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। মহারাণী ভিষ্টোরয়ার 1টাকটের ওপর দু, 
লাইনে []২]7)701]" 51715 ছেপে বের হয়। সাধারণের 
জন্য যে ডাক টাঁকট ছাপা হয়োছিল সেটা ১ পয়সা থেকে ১ টাকা 
পযন্ত প্রথমে শ্লেট রঙ্গে ৯ টাকার টাঁকটাট ছাপা হয়; পরে ওটা 
বদলে কারমাইন ও গ্রীণ রঙ্গে ছাপা হয়। 
সরকারী ব্যবহারের জন্য ২ পয়সা থেকে ৯. টাকা পযন্ত 
57:1২৮]02 ছেপে ব্যবহার করা হয়োছল। এই 57%1২৮]0]2 
টাকিটের বেলাতেও প্রথমে শ্লেট রঙ্গে ১ টাকা ও পরে গ্রীণ এবং 
কারমাইন-এ ছাপা হয়ৌোছল। এর পরে আর কোনও 'টাকিট বের 
| 
1ঝল্দ 
িল্দও একাঁট শখ রাজা 1১10] 9206) । এর রাজধানী 
ছিল সাংরুর। এই সাংরুর একাঁট সুন্দর সহর ছিল। এখানকার 
আঁধকাংশ বাড়ব ছিল পাকা। পাতিয়ালা ও বাঁটশ বাজত্বের মধ্যে 
এট অবাঁস্থত 'ছিল। এর আয়তন ১২৫৯ বর্গমাইল আর লোক- 
সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ । 
_ঝন্দে ডাক টাকটের প্রচলন হওয়ার পূর্ব থেকেই ডাক 
চলাচলের বন্দোবস্ত ছিল। এখানকার রাজার নিজস্ব ছাপা ডাক 





মহ রাণী ভিক্টোরয়া থেকে যন্ঠ জর্জ পযন্ত 'িন্দ স্টেটের সার্ভস টাকট। 


টকটেরও ব্যবস্থা ছিল।. ভারতবর্ষের ডাক টাকিটের ওপর ছাপা 
[টাকিট ব্যবহার আরম্ভ হওয়ায় এ আগেকার টিকিটগুঁল 'কোর্ট 
ফি' ও 'রাসদ হিসাবে ব্যবহৃত হতি। 


৯৮৯২, 


ঝন্দের ডাক টিকিটও নানাভাবে ছাপা হয়েছিল । মহারাণা 
ভিক্টোরিয়ার টিকিটের ওপর 'ঝন্দ ছাপা ১ পয়সা থেকে ৫. টাকা 
পর্যন্ত দামের ছাপা হয়। ৭ম এডওয়াের ১ পয়সা থেকে ১২ টাকা 
পর্যন্ত টাকিট ছাপা হয়। ডি-লা-রু'র ছাপা &ম [টাঁকট ১ 
পয়সা থেকে &. টাকা পর্্ত ছাপা হয়; আর নাঁসক শ্রাণ্টং প্রেসে 
ছাপা াকট ১ পয়সা থেকে ২৫ টাফা পর্য্তি দামের ছাপা হয়। 
৬ষ্ঠ জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা 
হয়েছিল। 

সরকারী টাঁকট মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২ পয়সা থেকে ৯. 
টাকা, ৭ম এডওয়ার্ডের ১ পয়সা থেকে ১৯. টাকা, ডি-লা-রু"র ছাপা 
&ম জজের টাকট ১ পয়সা থেকে & টাকা আর নাঁসক 'প্রান্টং 
প্রেসে ছাপা ১ পয়সা থেকে ১০. টাকা পযন্ত দামের ছাপা হয়েছিল, 
৬ষ্ঠ জজেি টাকট ১ পয়সা থেকে ১০. টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা 
হয়োছল। 

গোয়ালয়র 

গোয়াঁলিয়র মধ্য ভাবতের একটি প্রকান্ড নোটভ ন্টেট। 
এর আয়তন ২৯,9৪৭ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ছল প্রায় ৩০ 
লক্ষের ওপর । গোয়াঁলিয়রের ডাক বিভাগ সবচেয়ে কার্যকরী ছিল। 
তার কারণ এই স্টেটের পোস্ট মাস্টার 'হসাবে 'নযুক্ত হন রায় 
দৌলতরাম বাহাদুর ীস-আই-ই । ইন ইম্পারিয়াল পোস্ট আফিসের 
চাকুরী ছেড়ে "দিয়ে এখানে যোগদান করেন। গোয়ালিয়রে প্রায় 
১২০ট ডাকঘর ছল আর কয়েক শো মাইল ডাক চলাচল ক'রত। 
এই ডাক বিভাগ মারফৎ বছরে কয়েক কোটি চিঠিপন্ত আদান-প্রদান 
হত। 

ভারতবর্ষের ডাক 1টাকটের ওপর গোয়ালয়র ছাপা যে 
টাকট বের হয়োছল তাতে একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে. সাধারণ 
ব্যবহারের জন্য যে টিকিট ছিল তাতে গোয়াঁলয়র কথাঁট ইংরেজী 
ও 'হন্দীতে ছাপা হয়োছিল। আর সরকার ব্যবহারের জন্য যে 
' টিকিট ছাপা হয়েছিল তাতে শুধুমাত্র হিন্দীতেই গোয়াঁলয়র 

ভস” দহ লাইনে ছাপা হয়োছিল। অন্য 00115৮61001 99865$- 

এর বেলায় এ রকম হয়ান। 

মহারাণী ভিক্োরিয়ার টিকিট নানাভাবে ১ পয়সা থেকে প্র, 
টাকা পর্যন্ত ছাপা হয়। 'ি'লারুর ছাপা &ম জজের টিকিটও ১ 


১৮৩ 





র সাধাবণ 


স্টেটে 


লয়র 


গায়া 


€ 


৫] 


য়ার্ডে 


ও সপ্তম এডও 


[ভিক্টোরিয়া 


ণশ 


মহারা 


টি 


4 


টি 


১৮৪ 


পয়সা থেকে &. টাকা পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল । কিন্তু নাঁসক প্রাণ্টং 
প্রেসে ৫ম জজের যে টিকিট ছাপা হয় সেটা ১ পয়সা থেকে ২৫. 
টাকা পযন্ত ছাপা হয়োছল। ৬্ঠ জজের বেলায়ও এ একই রকম 
৯ পয়সা থেকে ২৫ টাকা পন্তি টাঁকট ছাপা হয়। 
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শব ০ সওজ 





পঞ্চম ও বন্ত জর গোয়ালিষব ম্টেটেব সাধাবণ 1টকিট। 


09205620107 ১৪৮২-এর টাঁকটগুলি ১৯৫১ সালের 
১লা জানুয়ারী থেকে বন্ধ হয়ে শ্বায়। আর তার বদলে ১৯৯৫০ সালের 
৯লা এপ্রল থেকে যে সব স্বাধীন ভারতের টাকিট বের হয়োছল 
সেগনীল ব্যবহার হ'তে থাকে। 

১৯৪১ সালের ৬ষ্ঠ জজের টিকিটের ওপর ছাপা কিছু 
টিকিট ফ্ারয়ে যাওয়ায় এ সময় গোয়ালিয়রের গভর্ণমেন্ট প্রণ্টিং 


৯৮৫ 


প্রেস থেকে ১ পয়সা থেকে ১২ আনা পযন্তি টিকিট ছেপে ব্যবহার 
করা হয়োছল। সরকার ব্যবহারের জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
ণটকিটের ওপর ১ পয়সা থেকে ১. টাকা, ৭ম এডওয়ার্ডের 'টাকট ১ 





মহারাণী ভিষ্টোরয়া থেকে ষণ্ঠ জজ" পর্যন্ত গেয়ালযব স্টেটের সার্ভস 
[টাকট। 


পয়সা থেকে ১ টাকা, &ম জজের টাঁকট (যোঁট 'ডি-লা-রু থেকে 
ছাপা হয়) ১ পয়সা ১০. টাকা. আর ৬ম্ঠ জজের টাঁকট ১ পয়সা 
থেকে ৯০. টাকা পযন্তি দামের ছাপা হয়োছল। 


ন্ভা 


নাভাও একাঁট শখ রাজ্য (91101) 90865) নাভার আয়তন 
ছিল ৯২৮ বর্গমাইল, আর লোকসংখ ছল প্রায় ৩ লক্ষ । এই রাজ্যে 
১৫টি ডাকঘর ছিল। সাধারাণতঃ এখানকার লোকেরা গ্রামেই বাস 
ক'রত; কারণ এখানে বিশেষ কোনও বড় সহর ছিল না। 


৯৮৬" 


নানা রকম ভাবে নাভা ল্টেট ছাপা মহারাণন ভিক্রোরয়ার ১ 
পয়সা থেকে &২টাকা পধন্ত দামের টাকট ছাপা হয়োছিল। 


ঠ 9458 


মক সি. 
৫1 ৯৮ পল সী সত, 





মহারাণশ িক্লটোরয়ার নাভা স্টেটের সাধাবণ টি'কট। 


৭ম এডওয়ার্ডের ১ পয়সা থেকে ১. টাকা পর্যন্ত দামের টাকট ছাপা 
হয়েছিল। ডি-লা-রু'র ছাপা ৫ম জজের ১ পয়সা থেকে ১ টাকা 





সপ্তম এডওযার্ডেব নাভা ম্টেটের সাধারণ 1ট,কট। 


পযন্ত দামের টাঁকট ছাপা হয় আর নাঁসক প্রাণ্টং প্রেসে ছাপা ৫ম 
জজের 'টাকিট ১ পয়সা থেকে &, টাকা পযন্ত দামের ছাপা হয়। 
৬ষ্ঠ জর্জের টাঁকট ১ পয়সা থেকে ২৫, টাকা পরন্তি দামের ছাপা 
হয়। 
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পম জজেব নাভা স্টেটের সাধারণ 1টকিট। 


১৮৭ 





মহারাণশী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এডওয় ভড ও পণ্চম জজের ন,ভা স্টেটের সাভিস ?টাকিট। 


৯৮৮ 


সরকারী ব্যবহারের জনা খিএমান ১ 
১11২৬ 101: ছাপা মহারাণ ভক্টোরয়ার 1টাকট ২ পয়সা থেকে 
১ টাকা, ৭ম এডওয়ারের ১ পয়সা থেকে ১. টাকা, ডি-লা-রু'র 
ছাপা &ম জজের টাকট ১ পয়সা থেকে ৯ টাকা আর নাঁসক প্রা্টিং 
প্রেসে ছাপা €&ম জজের টাঁকট ১ পয়সা থেকে ৮ আনা আর ৬ষ্ঠ 
জজের টাকিট ১ পয়সাথেকে & টাকা পর্য্ত দামের ছাপা 
হয়োছল। 





ষষ্ঠ জজেঁব নাভা ম্টেটেব সা্ভস 'টাকট। 


পাতিম়ালা 


পাতয়ালা এই পাঁচাট রাজ্যের মধ্যে সবাঁদক "দয়ে বড় বাজ্য। 
এট পাঞ্জাবে অবাঁস্থত। পাতয়ালা রাজ্জাট নানাভাবে ছড়ানো 'ছিল। 
এর কতক অংশ 'হমালয়ের নচে সিমলার কাছে, আর কতক অংশ 
শতদ্রু ও যমুনার পারে ! পাঁতয়ালার আয়তন ছিল ৫৪১২ বর্গমাইল, 
লোকসংখ্যা ছিল ১৬ লক্ষের ওপর । আধুঁনক ধারায় এই রাজ্য 
পাঁবচালনা হ'তি। রেল চলাচল ব্যবস্থা, জাম চাষের জন্য খাল কাটা 
প্রভীতি উন্নাতর জন্য অন্যান্য রাজ্যের লোকেরা এখানে বসবাসের জন্য 
চ'লে আসতো । 


বহু আগে থেকেই এখানে ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত ছিল। 
অন্যান্য রাজ্যের মত এখানেও কেবল মান্র স্টেটের চিঠপন্নই যাতায়াত 
ক'রত । সেই কারণে ডাকটিকিটের কোনও প্রয়োজন হয়নি । 
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মহারাণন ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এডওযাড ও পণুম জজের পাঁতিষালা 
স্টেটের সাধারণ টিকিট। 


৯০১০ 


১৮৭৭ সালে ভারত সরকার ঠিক করলেন যে, এই সমস্ত 
স্বাধীন রাজাদের জন্য যে ডাকাঁটাকট তৈরী করা হবে, সেটা ভারত 
সরকারের যে সব ডাকটিকিট আছে, তার সঙ্গে যেন তফাৎ থাকে এবং 
'এই চিন্তা ক'রে ভারত সরকার স্বাধীন রাজাদের অনুরোধ করলেন, 


যেন তাঁরা নিজের নজের ডাকাঁটাকট নিজেদের ইচ্ছামত ডিজাইন 





ষ্ঠ জজের পাঁতয়ালা ম্টেটের সাধারণ 1টাঁকট। 


ক'রে ছাপেন এবং এর জন্য ভারত সরকারের কোনও অনমাতর 
প্রয়োজন হবে না। এই সময় পাঁতিয়ালার মহারাজ নাবালক 1?ছলেন। 
সেই জন্য সেখানে কাউীন্সিল অফ 'রিজেন্সীর (0:081701] ০£ 
[২০£1)০৮) দ্বারা রাজ্য শাসন করা হত। 

১৮৭১৯ সালে পাঁতিয়ালার ডাকাঁটাঁকটের জন্য একটি 
1ডজাইন তৈরী ক'রে সোঁট অনুমোদনের জন্য পাঠানো হ'ল। 
ভারত সরকার এই ডিজাইন সম্বন্ধে কোনও আপাঁত্ত করলেন না। 
উপরন্তু, পাঞ্জাব সরকারকে অনুরোধ করলেন যে. পাতিয়ালার 
কাউীন্সল অফ রিজেন্সপীকে রাজী করাতে, যা'তে হীম্পারয়াল 
পোম্টাল সস্টেম সমস্ত রাজ্যের মধ্যে চাল করা হয়। ১৮৮২ সাল 


১৯৯ 


এপি ক, ৮০4 


8৫6, 


শা: 


চপ যে. চু 





মহ'রণী ভিক্লোবিয়া, সপ্তম এডওয়ার্ড ও পণ্চম জজের পাতিষালা চ্টেটের 
সাভস টাকট। 


পর্যন্ত কাউীন্সিল অফ 'রজেন্সী এর কোনও জবাব দেনান। তাঁরা 
১৮৮২ সালে জানালেন যে, ম্টেটের ডাক 'বভাগের বন্দোবস্ত স্টেটের 
চাঁহদা মত তাঁরা 'াীজেরাই করেছেন এবং তাঁরা যে সব কর্মচারীকে 
ডাক 'বভাগে নিয়োগ করেছেন তাবা সকলেই পাঁতিয়ালার আঁধবাসা। 
তাঁরা অনুরোধ করলেন যেন তাঁদের এই বন্দোবস্ত চালু থাকে৷ 
ভারতায় ডাক বিভাগের ডাইরেহার জেনারেল সরকারকে জানালেন, 
পাঁতয়ালা ডাক বিভাগে যে সব ভ্রাটাব্ডযাতি, বিশেষতঃ মাণ অর্ডার 
সম্বন্ধে এবং যে সব চিঠি আদান-প্রদান হাম্পারয়াল পোষ্ট আফসের 
সঙ্গে চলাঁছল সে সম্বন্ধে একটা সুবন্দোবস্ত করা হোক। আরও 


4 টা টপ 





ষ্ঠ জজেঁব পা1তযালা হ্টটেব সা.ভভস গটকউ। 


অনুরোধ করা হয় যে, ভারতবর্ষের ডাক বিভাগের পোস্ট মান্টার 
জেনারেল যেন দরবারকে সাহায্য করেন। অনুরোধ মত সরকার এই 
প্রস্তাব সমর্থন করলেন এবং ইম্পারয়াল পোষ্ট আঁফসের তরফ 


*৩ ৯৯৩ 


থেকে রায় দৌলতরাম বাহাদুর, সি আই ই (যান পরে গোয়ালিয়রের 
পোল্ট মাম্টার জেনারেল হয়োছিলেন) তাঁকে আদেশ 'দলেন এই 
সম্বন্ধে দরবারের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রতে। 


এখানে একটা মজার কথা বলি । যখন পাঁতিয়ালাতে কোনও 
ডাক টাকটের বন্দোবস্ত ছিল না সেই সময়ে পাতিয়ালার সাধারণ 
লোকেরা যাঁদ 17311051) 120012-তৈ চিঠি পাঠাতে চাইতো তখন 
তারা ওখানকার €:01702001-এর সাহায্য [নত । এই ('013101-70601- 
এর একটা চিঠির বাক্স থাকতো. সেটা এমন জায়গায় থাকতো যাতে 
সাধাবণ লোকেরা সেই বাক্সে চিঠি ফেলে দিতে পারে_যেমন আমরা 
এখন চিঠির বাক্সে চিঠি ফেলে দিই। কিন্তু এই চাঠর বাঝ্স পাহারা 
দেবার জন্যে পাতিয়ালা স্টেটের একজন সেপাই থাকতো । সেপাইয়ের 
কাজ ছল দেখা যে, প্রাত চিঠি বাক্সে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যেন সেপাই 
১ট করে পয়সা এই িণির বাবদ পায়। অবশ্য যে সব সেপাই অসৎ 
[ছল তারা সব পয়সাই জমা দিত না। 


চিঠিগ্লি বাক্স থেকে বার করে তার উপর “0. 7১. €). 
[১70919" একটি মোহর মেরে দেওয়া হ'ত । তার পর ৫0101780101 
রাজপুরাতে যেখানে 10306119] ০95 0০১ ছিল সেখানে এই 
শচঠিগৃঁল পেশছে দিত। রাজপূরা পাঁতয়াল্লা থেকে ১২ মাইল 
দরে। 13105]. [0012 থেকে 1৪091%-র জন্য যে সমস্ত চিঠি 
রাজপদরাতে জমা থাক তো সেগ্াল 0:070:70001 পাঁতয়ালায় 
[নয়ে আসতো এবং 'চাঠগুলি যাঁর যাঁর নামে থাকতো তাঁর তাঁর 
কাছে পৌছে দিত। আর এর জন্যে মাশুলস্বরূপ ১ পয়সা করে 
আদায় ক রত। 


গোড়ায় ঠিক হয়োছিল যে, ভারতাঁয় ডাকাঁটাকটের ওপর 
শুধ্‌ পাঁতিয়ালা ছাপা হবে-পরে ১৮৮৩ সালের ৯ই আগন্ট 
কাীন্সল অফ 'ীরজেন্সী 'পাতিয়ালা স্টেট" ছাপা হবে এইট অনু- 
মোদন করলেন । 

মহারাণ িক্রোরয়ার টীকটে নানাভাবে [20219 3026 
১ পয়সা থেকে &ং পযন্ত ছাপা হয়। ৭ম এডওয়ার্ডের টাকট ১ 
পয়সা থেকে ১. পর্য্ত দামের ছাপা হয়। 1ড-লা-রু'র ছাপা ৫&ম 
জর্জের টাকট ১ পয়সা থেকে &. পযন্ত দামের ছাপা হয়। নাঁসক 
প্রশ্টিং প্রেসে ছাপা &ম জজের টাঁকট ৯ পয়সা থেকে ২. পর্য্তি 


১৯৪ 


দামের ছাপা হয়। ৬ম্ঞ জজের টিকিট ১ পয়সা থেকে ২৫ পর্যন্ত 
দামের ছাপা হয়। 


সরকারী ব্যবহারের জন্য 1১20এ]2 ১০০ ১৮106 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টিকিট নানাভাবে ২ পয়সা থেকে ১৯. পযন্তি 
দামের ছাপা হয়; ৭ম এডওয়াডের [াকট ১ পয়সা থেকে ১২ পযন্তি 
দামের ছাপা হয়। ড-লা-রু'র ছাপা ৫ম জজের টাঁকট ১ পয়সা 
থেকে ৫&. পরন্তি দামের ছাপা হয়। নাঁসক প্রাণ্টিং প্রেসে ছাপা &ম 
জঞ্জের টাঁকট ৯ পযসা থেকে ২ পযন্ত ও ৬ষ্ঠ জজের টাকিট ১ 
পয়সা থেকে &. টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা হয়। 


₹০5/৫০17% 5৫০55 (করদ রাজ্য) 


আধ আগে 001)৮61)000 ১০৮০৪-এর কথা বলোছ। 
এবার আম 1:০০৭20০:৮ ১০৭৮২নএর কথা বলবো । 


আলোধাব রাজপূতনাব মধো অবস্থিত । এব আয়তন ছিল 
৩১৪৪ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় ১৯ লক্ষেব কাছাকাছি। 
আলোয়ারে প্রথম ডাকটীক্ট ব্যবহার হয় ১৮৭৭ সালে। এখানে 
১৮ট ডাকঘর  ছিল। ১৯১০২ সালে এই ডাকঘরগ্রীল বন্ধ কর 
দেওয়া হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে ১৯০২ সালের শেষাশোষ ডাক- 
টিকিটের বাবহার বন্ধ হয়ে যায় । আলোয়ারে মোট দু" রকম দামের 
ডাকাঁটাকট ব্যবহার হয়োছল। একাটর দাম হচ্ছে ১ পয়সা আর 
'একাটর দাম হচ্ছে ১৯ আনা । এই াঁকট দু"ট  লথোতে ছাপা হয়। 
আর পাবফোবেশনের কোনও যন্ত্রপাতি না থাকার দরুণ ছোট পাথরের 
চাকায় [কম্বা হাড়ের চাকায় দাঁত করে পারফোরেশনের জন্য বাবহার 
করা হয়। 


বামড়া 
ূ বামূড়া মধ্যপ্রদেশে অবাপ্থত। বাম্‌ড়ার আঁধকাংশ লোক ডীতয়া 
ভাষায় কথা বলে। বম্‌ড়ার আয়তন ছিল প্রায় ২ হাজার বর্গমাইল 
এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ ৷ বামড়াতে প্রথম ডাকাঁটাকটের প্রচলন 
হয় ১৮৮৮ সালে এবং ১৮৯৪ সালে বাম. ড়ার নিজস্ব ডাকাঁটাকটের 
ব্যবহার বন্ধ হয়ে যয়। প্রথমে বাম্‌ড়ায় ১ পয়সা থেকে ৮ আনা 
পযন্ত দামের পাঁচ রকম 1টাকিট বের হয়। ১৮৯০ সালে ভিজাইনটা 


৯১০১৫ 


বদলে দ্বিতীয়বার টিকিট ছাপা হয় এবং এর দাম ছিল ১ পয়সা 
থেকে ১২ টাকা পর্য্ত। বামূড়ার টাকটের ওপর ইংরাজীতে ও 
ডাঁড়য়াতে 39109 [১০0১0825 এবং দাম ছাপা হয়ৌছল। 





আচলাযাব ও বামড়াব ডাকাঁটিকিট 


১৮৯৪ সালে বামড়া স্টেটের ডাকাঁবভাগ ভারতবর্ষের ডাক- 
বভাগের তত্তাবধানে চলে আসে এবং তার পর থেকেই বামড়ার্‌ 
ঠনজস্ব ডাকাকটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। 


বারওয়াঁন 


বারওয়াঁটন মধ্য ভারতে অবাস্থত। এর আয়তন ছি 
১৩৩২ বর্গমাইল; আর লোকসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষের কাছাকাছি ৷ 


৮১8 
পট ২... ১১৯০১ ০ 
৬ ৭ পুন রো ১ ১ 





বারওয়ানির ডাক।টাঁকট 


১৮২১ সালে প্রথম এখানে ডাকটাকিটের প্রচলন হয় এবং ১৯১৪৮ 
সালে ডাকাঁটাকটের প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়! 
. ভূপাল 
ভূপাল মধ্য ভারতের একটি মুসলমান রাজ্য। এর আয়তন 


ছল ৬৯০২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ । ১৮৭৬ সালে 
ভূপালে প্রথম ডাকাঁটাকিটের প্রচলন হয়। টিাকিটগাল লিথোতে ছাপ 


১৯৬ 


হয়। যে 10121517721) টাকটের [ডিজাইন তৈরী করোছিল সে ভাল 
ইংরেজী নাজানায় ইংরেজা বানানের নানা রকম ভুূল-্রান্তি হয়। 
১৯০৩ সালে এই দেশীয় ছাপা টাঁকটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। পরে 
১৯০৮ সালে সরকারী ব্যবহারের জন্য পুনরায় ডাকটাকিটের প্রচলন 
হয় এবং এাঁট ছেপে এসোছিল বলাতের 17৮/১ 1১610]হ15 7370012 
& 0"০-এর কাহু থেকে । ১৯০৩ সদুল নাঁসকের ছাপাখানায় বা 
স্থানীয় ছাপাখানায় পুনরায় ডিজাইন তৈরী করে ছাপা হয়। 





ভূপালেব ডাক।টাকট 


সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই যে. এখানকার ডেপাাঁট পোম্ট 
মান্টার স্বীকাব করেছেন যে, সরকারী ব্যবহারের জন্য বা সেখানকার 
লোকেদের জন্য যত না 1টাকট ব্যবহার হয়েছে তার চেয়ে অনেক 
বেশী টিকিট বিদেশে জমানোর জন্য বার হয়েছে এবং এর জন্য 
একজন আলাদা কমণচারী নিয়োগ করারও প্রয়োজন হয়োছিল। 

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ভূপাল স্টেট ভারতবষেরি 
সঙ্গে মেশে যায় এবং তারপর থেকে ভূপালের নিজস্ব টিকিটের 
ব্যবহার বন্ধ হয়ে ঘায়। 

ভূপালের (টিকিট নানা রকম ভিজাইনে ছাপা হয়েছিল। এর 
দাম ছল ১ পয়সা থেকে ৯ টাকা পযন্ত। 


৯৭১৭ 


ভোর 
ভোর বোম্বের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবাস্থিত। এর আয়তন ছিল 
১২৫ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা দেড় লক্ষের কিছ বেশী । ১৮৭৯ 





সালে দু'খানি টিকিট বের হয়, এর দাম ছিল ২ পয়সা ও ১ আনা । 
১৮৯৫ সালে স্টেটের যে সব পোম্ট অফিস ছিল সেগুলি বন্ধ হয়ে 
যায়। 


বিজাওয়ার 

বিজাওয়ার মধ্যভারতে অবাঁস্থত। এর আয়তন ছিল প্রায় ১ 
হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার। 

১৯৩৫ সালে বজাওয়ারে প্রথম টিকিটের প্রচলন হয়। 
টাকটের ওপর 1]91721919 317 ১215৪) 3171)-এর প্রাতিচ্ছাব 
ছিল । প্রথমে ১ পয়সা থেকে ই আনা পযন্ত টিকিট ছাপা হয়। পরে 
১৯৩৭ সালে ৪ আনা থেকে ১. টাকা পর্য্ত- আরও ৫টি ঠটাকট 
বের হয়। সমস্ত টাকটই 'টপোগ্রাফে ছাপা হয়। উপাঁস্থত 
[বজাওয়ার টিকিটের প্রচলন বন্ধ হয়ে গেছে। 

বৃশাহির 

বৃশাহর 1ীসমলা পাহাড়ে, পাঞ্জাবে অবাঁস্থত। এর আয়তন 
ছিল ৩৩২০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা সাড়ে ৭ লক্ষ । বূশাহরে 
৩ট পোম্ট আঁফস ছিল । এদের নাম হচ্ছে রামপুর, রোরহু ও চিনি। 

১৮৯৫ সালে এখানে প্রথম ডাক টিকিটের ব্যবহার শুরু 
হয়। এই ?টকিটের ওপর একটি বাঘের প্রাতক্ছাব ছল এবং প্রতি 
টীকটে একাঁট “'[২5,, মনোগ্রাম ছাপা হয়োছল! এই **[২০* 
কথাটির অর্থ “'[9£120190]) 917217?। ইনি তখনকার যে রাজা 
ছিলেন তাঁর পুত্র এবং দ্টেট পোষ্ট আফসের ডাইরেক্টার ছিলেন। 


১৪৮ 


টিকিটটি নানাভাবে ছাপা হয়েছিল এবং তার মধ্যে পারফোরেটেড- 
০০০টি এর দাম ছিল ১ পয়সা থেকে 
১. পর্য্ত। 





[বজাওযাব ও বুশাহবেব ডাকাঁটাকট 


১৯০১ সালের ৩১শে মার্চ ডাকঘরগ্ীল বন্ধ হয়ে যায় 
আর সঙ্গে সঙ্গে ?টাকটের ব্যবহারও বন্ধ হয়। 


বন্দি 


বাঁন্দ বাজপূতানাষ অবাস্থত। এব আয়তন ছিল ২২৯০ 
বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ । 

১৮১৯৪ সালে এই ন্টেটে ১০ট ডাকঘর খোলা হয়। এই 
সময় প্রথম ডাকাঁটাকঢেব প্রচলন হয়। প্রথমে মাত্র ২ পয়সা দামেব 
১ খাঁন টিকিট বের হয়। পরে ১৮৯৭ সালে আরও ঞোঁট 1টাঁকট বের 
হয়। তার ম.ল্য ছিল যথাক্রমে ১৯ আনা, ২ আনা, ৪ আনা, ৮ আনা ও 
১. টাকা । ১৯০২ সাল পর্যন্ত সমস্ত টাঁকটই ীলথোগ্রাফে ছাপা 
হয়। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্্ত যে সব টাকট বের 
হয়োছল তার ডিজাইন প্রথম িকিটের মত ছিল না- অন্য রকম 
[ছিল। এই টিকিটের ওপর মহারাও রাজা স্যার রঘুবীর সংএর 
প্রাতচ্ছীব এবং ওপরে রাজ ব্দীন্দ ও তলায় 'টাকটের দাম হিন্দিতে 
লেখা িল। এর দাম ছিল ১ পয়সা থেকে &. টাকা পষন্তি। 
১১৩৭ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে কয়েকাট টাকটের 
[ডিজাইন বদলে যায়। আগে টাকিটের মাথায় যে টাইপে রাজ বৃন্দ 
ছাপা হয়েছিল এবারকার টাইপ ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। আগের 
[টাকটে কোনও পারফোরেশন ছল না; কিন্তু এই টিকিটের কিছু 
পারফোরেটেড ছিল। 


৯৯৯১ 


১৯৪১-৪৫ সাল পর্যন্ত অন্য রকম ডিজাইনের টিকিট 
বাবহার হয়। এর দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ১ টাকা পযন্তি। 
১৯৪৭ সালে পুনরায় াকিটের ডিজাইন বদলে যায়। ১ পয়সা থেকে 
৪ আনা পর্যন্তি যে সমস্ত 1ট?কট ছিল তার ওপর মহারাও রাজা 
বাহাদুর সং-এর প্রাতচ্ছাব ও হন্দী ও ইংরেজীতে ব্যীন্দ জ্েট, 





বান্দর ড.কটি।কট 


আর দাম লেখা ছিল। ৮ আনা ও ১২টাকা 1টাকটের ডজাইন 
আগেকার মতন সবই ছল, শুধু মহারাও রাজা বাহাদ-র সিংএর 
প্রীতিচ্ছবির বদলে বুন্দি স্টেটের প্রতিচ্ছাব ছিল। 

বুন্দি জ্টেটে সরকার বাবঝহাবের জন্য প্রথমে বৃন্দি সার্ভস 
'হিন্দীতে ও পরে শুধু বুন্দি সাভস ইংবাজীতে ছাপা হয়োছল। 


চারখার 


চারখার মধ্যভারতে অবাঁস্থত। এর আয়তন ছল ৭০৩ 
বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় সোয়া লক্ষ। 

চারখাঁরতে ডাক বিভাগ খোলা হয় ১৮৯৩ সালে, 'কণ্ত 
1টকিটের ব্যবহার শুরু হয় ১৮৯৪ সালে। এখানকাক ডাকেব হা? 
1ছল ভারতবর্ষের ডাকের হারের অর্ধেক। 

১৮১৯৪ সালে মাত্র ৩টি টিকিট বের হয়। তার দাম ছিল 
১ আনা. ২ আনা ও ৪ আনা এবং এগুলি ইম্পারফোরেটেড ছিল। 
১৮১৭ সালে এই টিকিটের ধডজাইন বদলে যায় এবং তার দাম ১ 
পয়সা থেকে ৪ আনা করা হয়। এগুলিও ইম্পারফোরেটেড ছিল। 

১৯০১৯ সালে টাকি) গাল সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ছাপা হয়। 
গোড়ায় যে টিকিটগনল ছাপা হয় সেগাীলর জন্য একটি ন্টিলের 
ডাই তৈরী করা হয়োছিল এবং মামূলীভাবে এগৃিকে ছাপা হয়। 


90 


সব চেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই যে, এই্টীল ডাইটি সবর্দা 
তদানীন্তন মহারাজার নিজের কাছে থাকতো । শূধু ছাপবার সময় 
সোঁটকে বার করে দিতেন 'তান। 


3, মা 
. টি 
১২০ 





চাবখাবব ডাকাঁট'কট 


১১৯০৯ সালে যে টিকিটগীল ছাপা হয় সেগুঁল লিখোতে 
ছাপা হয় এবং তার দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ১. টাকা পযন্তি। 
এই টাকিটগুলিতে কোনও দাম লেখা থাকতো না। স্টোনে হাতি 
দয়ে দাম লিখে দেওয়া হত। সেই কাখণে অক্ষবেবও অনেক, 
তারতম্য হ ত। 

১৯৩১ সালে চারখা।র ম্টেটেব নানান রকম ছবি 
টাঁকট বের হয়। এর দাম ?ছল ২ পয়সা থেকে &. টাকা পযন্তি! 
২ পয়সার টাকটেব ছাঁব ছিল টারখারব লেক, ২ আনার 
টাকটের ছাঁব ছল ইণ্ডান্ট্রয়াল স্কুল, ৪ আনার টাকটেব ছা 
1ছল শহরের দশ্য, ৮ আনার টিকিটের ছাঁব হল কেল্পা ১. টাকার 
1টকিটের ছাঁব ছিল গেম্ট হাউস, ২ টাকার টাঁকটেব ছবি ছিল 
গ্যালেস গেট ৩, টাকার টীকটের ছাঁব ছিল বেইনপ-রের মান্দর ও 
&ং টাকার টাকটেব ছবি ছিপ গোবর্ধনের মান্দর। 

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে এর নিজস্ব 
[টাঁকটেব বাবহাব বন্ধ হয়ে যায়। 

কোচন 

কোচন ভারতবর্ষের দাঁক্ষণ-পশ্চমে অবাস্থত। এর 
আয়তন ছিল ১৩৬২ বগ'মাইল এবং লোকসংখ্যা ১৪ লক্ষেরও ওপব। 
এ দেশেব ভাষা হচ্ছে মালযালাম। এখানে গোড়ায় যে কাবেল্স' 
চলতো সেটাকে পূটান বলা হ'ত। 

১৮৯২ সালের এপ্রল মাসে কোঁচনে প্রথম ডাকাটাকটের 
ব্যবহার হয়। প্রথমে যে টিকিট ব্যবহার হয় তার ডাইসটি 


০১ 


করোছলেন মাদ্রাজের 1/5 1১. 161: & ১০৬ এবং ছেপোঁছলেন 
এর্ণকৃলামে কোচিন সরকার । প্রথমে ৩ট টাকট বের হয় যথা, 
আধ পুটান, এক পুটান এবং দু" পুট্রান। এই ডিজাইনের 
'টাকটগুীল চলোছল ১৮১৭ সাল পর্যন্তি। 

১৮৯৮ সালে টাকটের ডজাইন সম্পূর্ণ বদলে যায় এবং 
এই সঙ্গয় সব্পপ্রথম 3 1১০১এর একখান টঁকিট বের হয়, কিন্তু 
বাকী টিকিউগ্ীলতে পুটান শব্দটি ব্যবহাব করা হয়। 





কোঁচিনের ডাকাঁটাঁকট 


১৯১১ সালে টিকিটের ডিজাইন পুনরায় সম্পূর্ণ বদলে 
যায় এবং এর দাম ভারতীয় কারেল্সীতে দেওয়া হয়। এই 'টাঁকটের 
ওপর তদানীন্তন প্রথম রাজার ছবি 'দয়ে ছাপা হয়। এর দাম 
ছিল ২ পয়সা থেকে ৩ আনা পযন্তি। এই সময়কার রাজা 
১1 1২9177% 21708 ] যুবক ছিলেন। 

১৯১৮ সালে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজার চেহারা বদলে 
খাওয়ায় পুনরায় নতুন ছাব দিয়ে টাঁকট ছাপা হ'ল। এই 
টাকটগুলির দাম ছিল ২ পয়সা থেকে ৩ আন: পযন্তি। 

এই 'টাকঢগুল ছপেন বলাতের 1২০০৪$ 1১109065৪-এ 
11/5 1১611110১ 1324001 & 00120109119. 

দ্বতীয় রামা ভার্ম? মারা যাওয়ার পর ১৯৩৩ সালে তৃতীয় 
বামা ভার্মা বাজা হন। তখন ৃতীয়া রামা ভার্মার ছবিষ্স্ত টাকিট 
বের হয়। এগ্ঁলও ইনি 1৬/5 1[১61]:179 139007 &. 09. 
এর দাম ছিল ২ পয়সা থেকে ১০ আনা পর্যন্তি। 

১৯9৪৩ সালে ৯1217212917. 161919, 776170757 1 রাজা 
হন। তখন এর প্রাতচ্ছবি 'দয়ে পূনরায় টিকিট ছাপা হয়। প্রথমে 
যখন 'টাঁকট ছাপা হয়, তখন তার জলছাপ ছল একট ছাতা । 


০৯ 


পরে এই জলছাপাঁট বদলে মায় এবং পুরো কাগজের ওপর কোচন 
সরকারের জলছাপযূত্ত কাগজ ব্যবহার করা হয়। এই জলছাপের 
মাপ ছিল ৬৪৯৩% ইণ্চি। 


১১৪৪ সালে মহাবাজা রাঁৰ ভার্মা নাজা হন এবং এর 
প্রাতচ্ছাব 'দয়ে টাকটউগ্যাল ছাপা হয়। 


১৯৪৮ সালে মহাব'জা দিবতীয় করাল ভামা রাজা হন। 
তখন তাঁর প্রাতিচ্ছাব. 'দয়ে পুনরায় টাকিট ছাপা হয়। সরকারী 
ব্যবহারের জন্য তখনকার সাধারণ 'টাকটের ওপবৰ (0 ছেপে 
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১ 
বের করা হয়। এই সবকারী টিকিট প্রথম ১৯১৩ সাল থেকে 
ব্যবহার করা হয়েছিল। 


১১৪১৯ সালের পৰ কোচনেব াকটের ব্যবহাব বণ্ধ 
হয়ে যায়। 


ধর 


ধর মধ্য-ভারতে অবাস্থত। এব আয়তন ছল ১৭৭৫ বর্গ- 
মাইল। এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার। 


১৮১৭ সালে প্রথমে এখানে ৩ট ডাকটিকিট বের হয়। 
এর দাম ছিল ১ পয়সা. ২ পয়সা ও ১ আনা। ১৯০০ সালে 
২ আনা দামের আব একা) টাকট বের হয়। প্রত টাকটের ওপর 
আরাঁবক ভাষায় একাঁট গোলাকার রাবার ম্টাম্প মারা থাকতো । 


৭ * 


ধাবর ডাকাঁটাকট 





ধটগকরট্াট যে জাল নয় এইাটই ছল তার প্রমাণ। 'ানজেদের দেশের 
বাইরে স্টেট পোজ্ট আঁফসের কোনও জায়গায় চিঠি পাঠাতে হ'লে 
২ আনা দামের একাঁট ধরের 1টাকট এবং তার সঙ্গে ২ পয়সা দামের 


০৩ 


একাঁট ভারতীয় টাকট মেরে 'দতে হ'ত। তানাহলে চিঠিটি 
'“'বেয়ারিং হয়ে যেত। এই টিকিটউগৃলি গোড়ায় ইমপারফোরেটেড 
ছল। 

১৮৯৮ সালে টাকটের চেহারা বদলে যায় এবং ইমৃপার- 
ফোরেটেডের জায়গায় পারফেরটেড টিকিট বেব হয়। এই টিকি০- 
গুলন মূল্য ছিল ২ পয়সা, ১ আনা ও ২ আনা। 


১৯০১ সালের মার্চ মাসে এখানকার টাকটের ব্যবহার বন্ধ 

হয়ে যায়। 
দাতিয়া ।]1))00 বা [)2019) 

দাঁতিয়া বৃন্দেলখণ্ডের মধ্যে অব্থিত। এব আয়তন ছিল 
৮৪৬ বর্গমাইল লোকসংখ্যা প্রা ১ লক্ষ ৬০ হাজার। 

এখানে ১৮১৩ সালে প্রথম ডাকঘর খোলা হয় এবং এ সমর 
থেকেই প্রথম ডাক টিকিটের বাবহার শুব্‌ হয়। 'টকিটের ওপর গণেশ 
দেবতার মূর্ত এবং ইংরাজ?-ত দাতিয়া জেট পোন্টেজ এবং দাম 
শহাঁন্দতে ছাপা ছিল। 


দাতয়ার ডাকটিকিট 





গোড়ায় যখন ডাকঘর খোলা হয় ও টিকিট বের হয় তখন 
ওখানকার লোকেরা এ বিষয়টি ভালো করে জান্‌তো না। 


১৮৯৭ সালে টকিটেব চেহারা বদলে যায় এবং এই সময় 
লোকেরা ডাকঘর ও ডাক টাকট সম্বন্ধে সচেতন হয়। ধরের মত 
দাতিয়ার টাকটের ওপরও এরুপ একটি গোলাকার রাজার মোহর 
মেরে দেওয়া হ'ত। এই মোহরাটর কাল সাধারণতঃ বু রঙ্গের 
থাকতো । মোহরে মহারাজা স্যার ভবানী সং-এর নাম এবং মধ্যে 
গণেশ দেবতার ছাব ছিল: . আর অক্ষরগ্ণাল দেবনাগরীতে ছাপা 
থাকতো । 


২০৪ 


ফাঁরদকোট 

ফরিদকোট একটি শিখ রাজ্য। ১৮০৯ সালে ফরিদকো? 
ইংরাজদের সঙ্গে বন্ধৃত্ব স্থাপন করে। এর আয়তন ছিল ৬৩৭ 
বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। এখানকার আধকাংশ 
লোকই কীষজীব। ১৮৫৭ পালের ১লা জানুয়ারী ফরিদকেট 
পোম্টাল কনভেনশনে যোগ দেয়। এব পূর্বে অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে 
এর নিজস্ব টাকট বের হয় এবং মোট ২ খানা টাকট বের হয়। প্রথম 
ণটাকাঁটর দাম ১ [78105 এবং 'দ্বিতীয়টিব দাম ছিল ২ পয়সা! 
দ্বতীয়াট ১৮৮২ সালে ছাপা হয়। 

পোম্টাল কনভেনশনে যোগ দেওয়ার সঙ্গ সঙ্গে ফাঁরদ- 
কোটেব ানজস্ব টিকিটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যয়। 


হায়দ্রাবাদ 
হায়দ্রাবাদ দাক্ষণ ভারতে অবাস্থত। এব আযতন ছিল 
৮২.৩১৩ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১ কোট ৬৫ লক্ষ। 
১৮৬১৯ সালে প্রথম হায়দ্রাবাদে ডাক কট বের হয় এবং 
তার দাম ছিল ১ আনা । প্রথম 1টাকটাঁট 1২০০০১১ |১1110001-| 
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হাযদ্রাবাদেব ডাকাঁটাকট 


ছাপা হয়। এই গ্লেটাট তৈরী করোছিলেন [৬[/5. 15561. & 
]১91861 [.017001-এর মিঃ র্যাপাকন (1৬. 1২9001117)। এই 
1টাকটাঁট পারফোরেটেড ও ইমৃপারফোরেটেড দু”? রকমই ছিল। 


২০ 


১৮৭১ সালে ২াঁট নতুন টাকট বের হয় । তার মূল্য হিল ২ পয়সা ও 
২ আনা । এটিও [২০০5৪১১ [১110011-এ ছাপা হয়। কিন্তু এটা 
হায়দ্রাবাদেই এনগ্রেভ করা হয়ৌছল। এই টাঁকট দু"ট খুব অত 
দনের জন্য বাবহাব হয়েছিল । 

১৮৭১ সালেই 'বিলাত থেকে 7৮১. 81801010710 
51110175011) & ০০.-এর কাছ থেকে 1২০০০$৪ 1১117007৮ক'রে ২ 
পয়সা থেকে ১২ আনা পর্যন্ত টিকিট ছেপে আসে। 

১৯৩১ সালে হায়দ্রাবাদ মিন্ট থেকে 1২০০০৪৪ 1১1170175 
[১190০4১-এ কতকগাাল ছাবিযুক্ত টাকট বের হয়। এগুলির দাম 
ছিল ৪ পাই, ৮ পাই এবং ১ আনা থেকে ১. টাকা পযন্তি। ৪ পাই ও 
৮ পাই-এর টাঁকটের ছাঁব ছিল হায়দ্রাবাদের ১৮177190131 ১ আনা 
দামের টাকটের ছাব ছিল চারামনার, দু' আনা দামে 
টাকটের ছবি ছিল হায়দ্রাবাদ হাইকোর্ট ৪ আনা দামের াটাঁকটের 
ছাঁব ছিল ওসমান সাগব, ৮ আনা দামের টাঁকটের ছাব "ছিল 
অজন্তা গূহার প্রবেশ পথ, ৯২ আনা দামের গটাকটের ছাঁব ছিল 
1310100112০ আর ১৯২ ১কা দামেব টিকিটেব ছাব ছিল 
দৌলতাবাদের বিজয় স্তম্ভ (৬1001 10০1) । 

১৯৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত আবও কয়েকাট 
নতৃন টিকিট বের হয়। 

১৮৭৩ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সাধারণ টাকিটেনর 
ওপর নান্বাভাবে উদ্দদুতে সাটভনস টিকিট ছাপা হয়। এগুলি 
সরকারী ব্যবহারের জন্য তৈরন করা হয়েছিল। 

১৯৪৯ সালের পর হায়দ্রাবাদে সরকারী বা সাধারণের 
জন্য আর কোনও 1টাকিট ছাপা হয়ান। হায়দ্রাবাদ স্বাধীন ভারতের 
সঙ্গে যোগ দেওয়ায় সেখানে হায়দ্রাবাদের 1টাকিটের ব্যবহার বন্ধ 
হয়ে যায় আর তার বদলে ভারতীয় 'টাকট ব্যবহার হয়। 


ইদ্দার 

ইদ্দার ভারতবর্ষের পাঁশ্চমে অবাস্থত। এর আয়তন 
ছল ১৬৬৯ বর্গমাইল আর লোক সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ । ইদ্দারে 
১৯৪১ সালে প্রথম টাইফোপ্রাফে ছাপা ২ পয়সা দামের একাঁট 
[টকিট বের হয়েছিল। এর পরে ১৯৪৪ সালে ৪ট নতুন 'টাকট বের 
হয়। এগুলোর দাম ছিল ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা ও ৪ 
আনা । ইদ্দারের টাকিটও ভারত স্বাধীন হওয়ার সর বন্ধ 
হয়ে ধায়। 


২০৬ 





ইদ্দাবেব ডাকাঁটাকট 


ইন্দোর (119//77-) 


ইন্দোর মধ্য-ভারতে অবাঁস্থত। এর আয়তন ছিল ১৯৩9 
বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষের ওপর । 

১৮৮৬ সালে বিলাতের মেসার্স ওয়াটারল্‌ এড সল্স লিঃ-এর 
কাছ থেকে লিখোগ্রাফ প্রসেসে ইন্দোরের টিকিট ছেপে আসে। 
এন দাম ছিল ২ পযসা। এই 1টাকটে মহাবাজা 1:01011 1২7 
[70111 ][1-এর ছাঁব এবং হান্দি ও ইংরেজীতে াকটের দাম ও 
দেশের নাম ছাপা হল। 
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ইপ্দাবেব ডাকটাীকট 


১৮৮৯ সালে হোলকারে ৮৬৮7661 0091001-4 
২ পয়সা দামের একটি টিকিট ছাপা হয়। এই 'টীকট খুব অ৫প 
দনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এ ১৮৮৯ সালেই 
ওয়াটারল কোম্পানীর কাছ থেকে পুনরায় টাকিট ছেপে আসে । এর 
দাম ছিল ১ পয়সা. ২ পয়সা. ১ আনা, ২ আনা এবং এর 
প্রাতিচ্ছব ছিল মহারাজা ১ম শিবাজশী রাও হোলকারের। আগর 
মত এই টাকিটও ইংরাজী ও 'হন্দীতে ছাপা হয়। 


২০৭ 


১৯০৪ সালে পুনরায় মেসার্স পারাঁকন্স বেকন এণ্ড 
কোং-এর কাছ থেকে টিকিট ছেপে আসে । এর প্রাতিচ্ছবি ছিল ৩র 
মহারাজা টউকোজী রাও হোলকার (191721919 '] 01911 1২2০ 
17001121111 

১৯০৫ সালে ১ পয়সা দামের টাঁকট ফাাঁরয়ে যাওয়ায় ১ম 
মহারাজা শিবাজ রাও হোলকারের (91911 1২৪০ [10112 
1)-এর দু" পয়সা দামের যে টাকট ছিল তার ওপর ১ পয়সা 
ছেপে ব্যবহার করা হয়। 

১৯২৮ সালে পুনরায় মেসার্স পারাঁকল্স বেকন এণ্ড 
কোং-এর কাছ থেকে টাকট ছেপে এলো । 

এবারে এর দাম ছিল ঘথাক্মে ১ পয়সা থেকে &. টাকা পর্যন্ত। 
এই টাঁকটে ২য় মহারাজা ধশবন্ত রাও হোলকারেব (০৯) এ 
7২9০ 1701091 1]) প্রীতচ্ছাৰ ছিল। এই ১ পয়সা থেকে &. টাকা 
পযন্ত দামের টাকিট অন্য 'টাঁকটের চেয়ে বড় ছিল। 

১৯১৪০ সালে ১ পয়সা, ২ পয়সা ও ১ আনা দামের টাকট 
ফীরয়ে যাওয়ায় &. টাকা দামের 'টিাকিটেন ওপর ১ পয়সা, ২. টাকা 
দামের টাকটের ওপর ২ পয়সা এবং & পয়সা দামের বটাকটের ওর 
১ আনা ছাপা হয়। 

১৯৪১ সালে মহারাজা ইয় যশবন্ত রাও হোলকারের 
(০১1/210 1২2০ 1101197  10]) নতুন ডিজাইনের কউ 
বোম্বের টাইমস অফ ইন্ডিয়া প্রেসে ১ পয়সা থেকে ৫. টাকা 
পর্যন্ত ছাপা হয়। ১৯০৪ সালে মান্র একবারই সাধারণ টাক 
ওপর সাভিস ছাপা হয়েছিল এবং এট সরকারণ ব্যবহারের জনা 
ছাপা হয়। 

জয়পুর 

জয়পুর রাজপুতনায় অবাস্থত। এর আয়তন ছিল 
১৫৬০০ বর্গমাইল এবং লোক সংখা ৩১ লক্ষ। ১৯০৪ 
সালে প্রথম এখানে ডাক টিকিটের প্রবর্তন হয়। এ সালে প্রথমে 
একটি ২ পয়সার 'টাকট বের হয়। পরে ১ আনা এবং ২ আনার 
1টাকট বের হয়। তবে, এই পযন্তি জানা যায় যে, জয়পুরে ডাক 
1টকিটের প্রচলনের আগেও ডাকের প্রচলন ছিল এবং ভারতবর্ষে যেমন 
ডাকঘরে চিঠি পাঠাবার জাগে একাঁট মোহর দিয়ে দেওয়া হ'ত 
সেই রকম জয়পুরেও লাল কংবা 0911০ রঙের কালিতে 
ওপর একটা মোহর দিয়ে দেওয়া হ'ত। ২ পয়সা থেকে ২ আনা 


09৮ 


দামের যে টিকিট প্রথম বের হয় তার প্রাতিচ্ছবি ছিল সূর্যের রথ এবং 
ইংরেজী ও 'হন্দীতে লেখা ]91707 ১৪৮ এবং যথাযথ দাম। 
১৯১০৪ সালে বলাতের [১1/১ 1১610136001 &0০-র 
কাছ থেকে নতুন টাঁকট ছেপে আসে । াকটের দাম ছিল ১ পয়সা 
থেকে ১. টাকা পযন্তি। 'ডিজাইনাট একই 'ছিল। খালি 'হন্দী 
ও ইংরাজী হাডা উদঁতেও লেখা ছিল। ১৯১১ সালে পুনরায় 





জয়পুবেব ডাকাঁটাকিট 


টাকটটি জয়পুর জেল প্রেসে ছাপা হয়। আগের টিাকিটগাপ 
1১৩1০:৪০৭ 1ছল [কন্তু এই টাঁকটগল 11101)01101705৭ হয়ে- 
[ছল এবং এব দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ২ আমা পঞযন্ত। 

১৯১৩ সালে পৃনরার বিলাত থেকে 1)010105 80০৭ 
কাছ থেকে টিকিট ছেপে আসে। এর দাম ছিল ১ পয়না থেকে 
৪ আনা পবন্ত। ১৯২৮ সালে আব একবার টাক্ট ছেপে আমে 
এবং এই াটাকিটে ৬৬2101- 1091] ছিল 0৮6710170 ৭101 এর 
দাম ছিল ২ পয়সা ১ আনা. ৮ আনা ও ১. টাকা । 

১৯২৬ সালে ৩ আনার টিকিট প্রয়োজন হওয়ায় ৮ আনা 
ও ১২ টাকা দামের টিকিটের ওপর 'হন্দীতে ৩ আনা ছেপে ব্যবহার 
কবা হৃয়। ্‌ 
১৯৩১ সালে জয়পুরের মহারাজার গদীতে স্থাপিত হওয়! 


৯১৪ ২০৪) 


উপলক্ষে এ সালের ১৪ই মার্চ কতকগৃলি ছবিষ্স্ত টিকিট বের হয। 
এর দাম ছিল ১ পয়সা, ২ পয়সা. ১ আনা, ই আনা. ১০ পয়সা. ৩ 
আনা, ৪ আনা, ৬ আনা, ৮ আনা, ১ টাকা, ২ টাকা ও &. টাকা । ১ 
পয়সার টাঁকিটের ছবি ছিল সূর্যদেবতার রথ, ২ পয়সার গটাকটের 
ছবি ছিল 1৮91771919 ১17 1৮217 ১1721) 13917801-এর 
প্রাতিচ্ছাব, ১ আনার টিকিটের ছবি ছিল হাতির ওপর ্টেটেব 
নিশান, ২ আনার টাকটের ছাব ছিল ঘাড়সওয়ার, 
১০ পয়সার টাকটের ছাৰব ছল নতারত ময়্‌র 
([)91)011)8 1১৩০০০]), ৩ আনার 1টাঁকটেব ছাব ছল গরুর গাড৭, 
৪ আনার 1টাঁকটের ছাঁব ছিল হাতির গাড়ী, ৬ আনার টিকিটের ছবি 
ছিল এলবার্ট 'মউঁজয়ম, ৮» আনার টিকিটের ছবি ছিল ১1161) 
[)০0111 0৯০০. ১২ টাকার *টাঁকটের ছাঁব ছিল চন্দ্র মহল, ২. টাকার 
টিকিটের ছাঁব ছিল অম্বর প্রাসাদ, & টাকার 'টাক.টের ছবি ছিল 
মহারাজা জয় সংহ এবং মহারাজা মান সংহ-এর প্রাতিচ্ছাব। এই 
স্মারক টিকিটকে "71৮০5010875 ১০০" বলা হয়। 

১৯৩২-৪৬ সাল পরন্তি মহারাজা মান সিংহের প্রা তিচ্ছাঁ”- 
যুক্ত ১ পয়সা থেকে ১ টাকা পষন্তি দামের টাঁকট বাবহাব কবা হয। 
১৯৩৬ সালে ১ টাকার কট ফ্যাকঝয়ে যাওয়ায় 117৮6২10110 
১০,'-এর ২. ও &. টাকা দামের টাকটের ওপর ১. টাক হেপো 
ব্যবহার করা হয়। ১৯৩৮ সালে ২ পয়সা দামের টিকিটের ওপর পোব- 
ণাগরীতে পাব আনা", (0)92170017 -10102 ছেপে বাবহাখ 
করা হয়। 

১৯১৪৭ সালে মহাবাজা মান ।সং-এন ২% বছব রাজস্ব 
পূর্ণ হওয়ায় ১ পয়সা থেকে ১৯ টাকা পধন্তি দামের নানারকম ছা'ব- 
যুক্ত কতকগ্ীল স্মারক টাকট বের করা হয়। 

১ পয়সার ীগাকটের ছবি "ছল [১21505 ট্8 


২ মহারাজার প্রাতচ্ছাঁব 

৩ "" ্ " জয়পুরের মানাচত্র 

১ আনার "' ৬ ()10২০৬০01:%. 

২৯. রং ” ৬1170 1812.06. 

তা; +.. রঃ (00170 01 ১17115. 

৪9 ?. ্ 810101027170170 09296. 

৮ 7 ? ”".. সূর্য দেবতার রথ 

১ টাকার ”".. 90866-এর [18%8-এর মধ্যে মহা- 
রাজার প্রাতমৃর্তি। 


২১০ 


১৯৪৭ সালে ১ পয়সার টাকট ফরমে যাওয়ায় ২ পয়সার 
টাকটের ওপর 3 1১16৭ ছেপে ব্যবহার করা হয়। 

১৯২৯ সালে সরকারঈ ব্যবহারের জন্য প্রথম সেই সময়কার 
সাধারণ টাকটেব ওপর সার্ভস ছেপে বাবহার করা হয়। এই 
সার্ভস টিকিট ১ প্যসা থেকে ১ টাকা পর্যন্ত দামের হাপ্পা 
হয়েছিল । 

১৯৪১৯ সালে শেষ টিকিট ছাপা হয়। 

রাজস্থান 

১৯5৮ সালে যখন বাজপ.তানাব কয়েকাঁট স্টেট ?নয়ে 
রাজস্থান স্থাঁপত হয় সেই সময বৃন্দ, জষ্পুণ এবং কিশেনগড়ের 
টাকটেব গপর ছেপে ?কংব। ববার শ্টাম্পে রাজস্থান ছেপে ব্যবহার 
করা হয়াছল। 

১১৯৫০ সালের ১লা এ্রাপ্রল ভারত সবকাবেব 'নদেশ মত 
এই কমাট দেশের টাকটের ব্যবহার বন্ধ কবে দেওয়া হয় । এই 
[নাদেশব পুরে কিছ পাকিট সাধাবণেব জন্য এবং সরকারন 
বাবহাবেল জন। গহাপা হণ্য়।ছল। 

জাসদান 

জাসদান ক!থওয়াব এর অন্তর্গত। এব আযতন ছিল 

নাত ২৯৬ বগ মাইল এখং লোকসংয্যা ৩৫ হাজাব। 


গাসদানব ডাকা০াকউ 





১৯৪২ সালে একবারই মাত্র ১ আনা দামের একটি 1টাঁকউ 
ব্যবহার করা হয়োছল। এর পরে আর কোনও টাকিট ব্যবহার করা 


হয়ান। 
জম্ম ও কাশ্ম+র 
.. জম্মু ও কাশ্মীর ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সাঁমান্তে 
অবাঁস্থত। এর আয়তন ৮২,২৫৮ বর্গমাইল এবং লোক- 


২১৯ 


সংখ্যা ৪০ লক্ষের ওপর। যতদূর জানা যায়, সরকারী ব্যবহারের 
জন্য মাত্র ১৮২০ সালে ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত ছিল। তবে, 
সাধারণ লোক এবং ব্যবসায়ীদের চিঠিপত্র কিছু কিছু আদান- 
প্রদানের ব্যবস্থা ছিল: 'কন্ত তার জন্যে কোনও মাশুল নেওয়া 
হ'ত না। 


১৮৫৮ সালে প্রথম এখানে ডাকের মাশুল ধার্য করা হয়। 
এই মাশুল আগ্রম দিতে হ ত। মাশলেব হাব ছিল সাক তে।লা। 
ওজনের জন্য ৬ পয়সা এবং তার ওপরে সাক তোলা থেকে ৯ 
তোলার জনা ১৪ পয়সা (এই সময়' কাশমীরের ১ আনা ভারতবর্ষের 
আধ আনার সমান ছল ।। 


১৮৬৬ সালে প্রথম জম্ম ও কাশ্মীরের জন্য 'টাকট 
ব্যবহার করা হম । এই টিকিট ব্যবহারের পূর্বে নাগবাঁ অক্ষরের 
মোহরের দ্বারা দু" রকম কাল ব্যবহাব করা হ'ত--জম্শুর জন্য 
মেজেন্টা এবং কাশমীবের জনা লাল বং। 


১৮৬৬ সালে প্রথম যখন টাঁকট বাবহার করা হয় সেটা 
একাঁট গোলাকার ছাঁবযযন্ত ছল এবং এই একই ডিজাইন জম্মু ও 
কাশ্মীরের জন্য ব্যবহার করা হয়োছিল। তবে এখানেও কাশ্মীরের 


স্পশাাক্পাশা লাল পাশা পাশাপাশি 


মি এ পর 
এ 
ঠা এ টা রর 
২৯ 
পা না 


শন 





কাশ্মীরের চিঠিব একাঁঢ 
কভাব। এতে কাশ্মীব ও 





৭. ৮6 এ ভারতেব ডাক টিকিট 
$০৫ কত ৫৫৫224ক কোগবর্ লিং জাবি এক সঙ্গে লাগানো 
র্‌ ৃ হযেছে। ভা সত্তেও 


মাশুল কম হওযায 
[১০$0৭8৩ 1)09 

079 41904  একাটি 

মোহর দেওযা হমেছে। 


রা 
৫, 





র্ চি 


জন্য লাল রং এবং জম্ম্‌র জন্য মেজেন্টা রং দয়ে টিদকট তৈরী করা 
হয়। কন্তু কয়েক মাস বাদে শঠক করা হয় যে, জম্মু ও কাশ্মীরের 
জন্য আলাদা আলাদা চৌকা 'টাকট ব্যবহার করা হবে। গোড়ায় ৩ 
খানা টাকিট বের হয় তার দাম ছিল ২ পয়সা, ১ আনা ও ৪ আনা। 


ক, 


ওই 'টাঁকটের 73855 1১190-এ এনগ্নেভ করোছিলেন যান তার নাম 
হচ্ছে শ্ীরাহ,তজহ। 

গটাকটের ব্যবহাব আবম্ভ হওয়ার পর ১৮৬৭ সালেষে 
সমস্ত চাঠি আদান-প্রদান হয়েছিল তা' থেকে জানা যায় যে. সেই 
সময় ডাক বিভাগের কাজ ক ভাবে চলতো । কাম্মীব ম্টেট একজন 
মুল্সী (৬1161) নিয়োগ করেন। এই মুল্পীর কাজ ছল যাঁরা 
চিঠি পাণাতে চান তাঁদের চিঠি গ্রহণ করা এবং চিঠিগ/াল নিয়ে একাঁট 
ব্যাগেব মধ্যে পরে সেগুলি ডাক হরকরার দ্বারা পার্টানো। 13710811 
[012-র সীমানা থেকে কাশ্মীর ম্টেট পর্যন্ত দু" মাইল অন্তব 
একাট করে ঘাঁট থাকতো এবং সেই ঘাঁটিতে হবকরা বদল হয়ে যেত। 
শেষ ঘাঁটি থেকে 3005] []ণ!1॥-ব সীমানায় সেখানকার ডাক 
বিভাগের ঘাঁটিতে পেশছে দত । এই চিঠি আদান-প্রদানের জন্য 
[37014111১০১ €)০০-এ যে ডাকের হার ছিল কাশ্মীবের চিঠির 
মাশল তার আর্ধক দিতে হ'ত এবং যে ডাক মাশুল আদায় হ'ত 
তাব সমস্তই কাশ্মীর বৃটিশ ম্টেটকে 'দয়ে দেওয়া হ'তি। এ সম্বন্ধে 
সরকাবেব সঙ্গে কাশ্মীরের এই ভাবে একটি চুন্তি হয। 

যে সমস্ত চিঠি বলাতে এবং 'বলাত থেকে কাশ্মীরে 
আসতো তাব জন্য ১ আনা করে মাশুল লাগতো--ওজন 
যাই হোক নাকেন। এই মাশুলও যা আদায় হ'ত তার সমস্তই 
কাশ্মীর ম্টেটকে দয়ে দেওয়া হ'তি। 

১৮৮৩ সালে এখানে পোম্ট কাডের প্রবর্তন হয়। 
কাশ্মীবকে 1১০২০৭] 007৮9110107-এ যোগ দেওয়ার জন্য বৃটিশ 
সরকার অনুরোধ করন, [কন্তু কাশ্মীর 1১০5071 0017৮9700017-4 
যোগদান কল্বান। 


১৮৭৮ সালে সরকার ব্যবহাবের জনা কাশ্মীরের আলাদা 
টাকট বের হয। এব দাম ছিল ২ পয়সা থেকে ৮ আনা পর্ন্তি। 
১৮১৯৭ সালের ১লা নভেম্বব থেকে কাশ্মীরের টিকিট 
বন্ধ হায়ে যায়। 
ঝালওয়ার 
ঝালওয়ার রাজপ.তানায় অবাস্থত। এব আয়তন "ছল 


৮২৪ বগমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২৩ হাজার। ১৮৮৭ 
সালে মাত্র ২খাঁন াকট বের হয়। এরদামছিল ১ পৈসা 


১৩ 


(1১815) | টিকিটের ছবি ছিল-হিন্দি ও উর্দৃতে দেশের নাম ও 
একটি নৃতারত পরা । 


ঝালওযাবেব ডাকাঁটাকট 





১৯০০ সালের ১লা নভেম্বর হীম্পারয়াল পোস্ট আঁফস 
এই স্টে পোস্ট আফসের ভর নেন। 

ঝিল্দ্‌ 

[ঝন্দ- সম্বন্ধে আম আগেই (017৬0110101) ১2055 
বলবার সময় বস্তাঁরত বলোছ। 

১৮৮৫ সালেব জপাই মাসে বন্দ [11)0171) 1১০১9] 
001৮০1)001-এ যোগ দেয় এ কথাও বলোছ। 1১9২০] 
€'017%11010)-এ যোগদান কববাব পূর্ধে ঝিন্দে যোটাঁকট ছিল সে 
সম্বন্ধে বলবো । 

১৮৭৪ সালে প্রথম ঝন্দেব নিজস্ব টাকট বের হয়। এর 
দাম ছিল ২ পয়সা, ১ আনা ২ আনা, ৪ আনা ও ৮ আনা। ১৮৭৬ 


[ঝন্দেব ডাকাঁটাকট 





সালে পুনরায় একই ডিজাইনে টাঁকট ছাপা হয়: কিন্তু কাগজের 
তারতম্য ছিল। এই টাঁকিউগুলির সবগুলিই [100০:00790 
ছিল। 

১৮৮২ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে পুনরায় টাকট ছাপা 
হয়। এর ডিজাইন সম্পূর্ণ বদলে যায়। এর দাম ছল ১ পয়সা, ২ 
পয়সা, ১ আনা, ২ আনা, ৪ আনা ও ৮ আনা। এই টিকিউগুলি 


২১৪ 


[61700190060 ও 11019010786 দু" রকমই বের হয়েছিল এবং 
কাগজের মধ্যেও তাবতম্য ছিল। এই সব টাকিটগাঁল বন্দ স্টেট" 
প্রেসে লিখোগ্রাফে ছাপা হয়। 


1কষেণগড় 


কিষেণগড় রাজপূতানায় অবাস্থত। এর আয়তন ছিল ৮৩৭ 
বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ১ লক্ষেবও কিছু বেশণ। 

১৮৯৯ সালে প্রথম কিষেণগড়ে ডাক টিকিটের ব্যবহার হয়। 
এর দাম ছল ১ আনা। 


১৯১০১ সালে নানা ডিজাইনে ১ পয়সা থেকে &২ টাকা 
পর্ন্তি দামেব 1টাঁকট বের হয়। এর মধো ২ আনা দামেব টাকিউ।ট 
ছল মহাবাজা শার্দল সং-এর প্রাতিচ্ছাব। 





1[কষেণগডেব ডাকাঁতীকট 


১৯১০৪ সালে বিলাত থেকে মেসার্স পারাকম্স বেবন 
কাংব কাছ থেকে াটাকট ছেপে আসে । এব দাম ছিল ১ পয়লা 
থেকে &. টাকা পযন্তি। ট'কটের দাম ও স্টেটের নাগ ইংরেজী ও 
'ভান্দতে ছাপা ছিল! এর ছবি ছিল জা মদন সিংএব 
প্ুতিচ্ছাব। 

১৯১৩-১৬ সাল পর্যন্ত পুনরায় টিকিটের ডজাইন বদলে 
যায। এর দাম ছিল ১ পয়সা থেকে &. টাকা পর্যন্ত। এরও ছ্াব 
প্ছল মহারাজা মদন সং-এর প্রাতিচ্ছাব। দাম এবং স্টেটের নাম 
ইংবেজী ও হিন্দিতে লেখা ছিল। এটি ছেপোঁছলেন িষেণগড়ের 
মেসার্স ডায়মণ্ড সোপ ওয়ার্কস্‌। 

১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পুনরায় ১ পয়সা থেকে 
৫, টাকা পযন্তি দামের টাক বের হয়। এর ছাবছল %2£5৪- 


*২১৫ 


1181211) 911781))1'র প্রাতিচ্ছবি। ১৯৪৭ সালের পর কষেণগড়ের 
আর কোনও 'টকিট ব্যবহার হয় নাই। 

১৯১৮ সালে সবকারী ব্যবহারের জন্য ১৮৯১ থেকে 
১১১৬ সাল পর্যন্ত যে-সব 1টাকিট বের হয়েছিল তাব কতকগুলি 
[টাকটের ওপর (0) ছেপে ব্যবহার করা হয়োছিল। 

1১ ৪ 
1) 

১৮১৯ সালে এবং ১৯০১ সালে পোম্টকার্ড এবং এনভেলাপ 
বের হয়। 

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে িষেণগড়ের 'টাঁকাট 
বন্ধ হয়ে যায়। 


ণা চু 


লাসবেলা বেলচীস্থানে অবাস্থত। এর আয়তন "ছল 
৭১৩২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৬৫ হাজার। এখানকার 
আঁধবাসী আঁধকাংশই মুসলমান। 


ল।স বেলাব 
ডবঢ1কট 





ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পব লাসবেলা পাঁকস্থানের 
অন্তর্গত হয়েছে । ১৮৯৭ সালে লাসবেলায় প্রথম ডাকাঁটাঁকিটের 
ব্যবহার শুরু হয়। মোট দু'রকম ডিজাইনের টিকিট বেব তথ। 
এর দাম ছল ২ পয়সা ও ১ আনা। এট ছেপোছলেন বোম্বেদ 
মেসার্স ঠাকুর এণ্ড কোং । 
মরাভি 


. মরভি ভারতবর্ষের পাঁশ্চম সামান্তে অবাস্থত । এর আয়তন 
ছিল ৮১২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ১৫ হাজার। 
১৯৩১ সালের ১লা এীপ্রল মরাভির প্রথম ডাকাঁটাকট বের হয় এবং 


১৬ 


১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ডাকাঁটাকটের প্রচলন ধছিল। এর দাম ছল ১ 
পয়সা থেকে ২ আনা পষন্তি। টিকিটের ডিজাইন ছিল 1৬191521712 


মবা৬ব ডাকটাকিট 





১11 [.20511011-11/80111-ঞব প্রাতিচ্ছাব। দেশীয় ভাষায় এবং 
ইংরেজীতে দেশের নাম ও দাম লেখা ছিল। সমস্ত 1টাকটের 
িউজাইন মোটামুটি একবকমই ছিল। 


ঞ 


নল্দগাঁও 

নন্দগাঁও মধ্য-ভারতে অধাস্থত। এর আয়তন ছিল ৮৭১ 
ব্গমাইল এবং লোকসংখ্য; প্রায় দু" লক্ষ । ১৮৯১ সালে প্রুথম 
এখানে ডাকটাকিটেব প্রচলন হয়। এট লথোগ্রাফে ছাপা হয়োছল ! 
এর দাম ছিল ২ পয়সা ও ২ আনা। 

১৮১৪ সালে নতুন 'িজাইনেব টিকিট বের হয়। এর 
পাম ছল ২ পয়সা. ১ আনা ও ২ আনা। এই টিকিটের ওপর 


শা শ্ররিপিখ কর্ণার সি তত সিস্ট 
চর 


৪ স্শি পি 
শর এ চটি শর 
৯০০৫ টু ত 
এ রস তি শক 
এ সপ প্র 


পক 
সপ 


কি 
» 
২ 
২৭ ০৯ উইক 


র্‌ হবি, কা ৮ 


2৯ কু তি ২৫৭ 


৪গ্লগাও্ুশব 


ডাকটাকট 


রঃ 


২২১৬ এবি উস সি এল পি এ, আস সে দিতি আট 


০২ 


৯ সন 
এ্রা। 





৬][.173 1) রবার ল্ট্যাম্প মেরে দেওয়া হ'ত সরকাবশ ব্যবহারের জন্য। 
1৬.13.1)'র অর্থ হচ্ছে-মেহ্ণ্ত বাহারাম দাস। ইনি সেই সময় 
নন্দগাঁওয়ের রাজা 'ছিলেন। 


২১৭ 


১৮১৪ সালে এখানকার ডাকটীকটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে 

যান । 
নৰনগর 

নবনগর ম্টেটের আয়তন ছিল ৩৭৯১ বর্গমাইল আর 
লোকসংখ্যা & লক্ষের বেশী। নবনগরের ডাকটিকিট প্রথম 
১৮৭৭ সালে বের হয় এবং ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত এই টিকিট ব্যবহার 
করা হয়। ১৮৭৭ সালে মাত্র ১ট টাকট বের হয়। তার দাম 
ছিল ১ ডোকরা (0)776 7)0০19)। ১৮৭৭ সাল থেকে ১৮৮০ সাল 


চা জন্হিবেতি (শি 4 
বট $ ০847৫? 
৫১ রা 
£ু্ি সির ৪ 
১৭৯ 
কে ঠ ৫৬ 


23525 ১ রি বন£া7বব 
রা ৩ হে ৫:০০ উপ্শ ১ 22 ৫ হর দিন লি 
১545 ছা /2 [কটাকউ 
রা ₹ করি ৮: ১০, ঘ পর $১ নিশি সুর " ০৯৭ পনি ড শি 
১৯০৮৯১০১০০৩ 2 2 রি 
এ ব “খ্রি ১ ০৯০৪১ * ৫ টিটি, ?- 





পর্যন্ত যে কয়াট টিকিট বের হয়ৌছল, তার [ডজ্জাইন বদলে যায় এবং 
এর দাম ছিল--১, ২ ও ৩ জোকরা। ১৮৯৩ সালে পুনরায় টাকিটের 
“ডজাইন বদলে যায় কিন্ত দাম আগেকার মতই ১. ২ ও ৩ ডোক-বা 
ছিল এবং এই টিকিট পাবফোরেটেড এবং ইম্পারফোরেটেড্‌ 
দু'রকমই হয়েছিল। ১৮১৯৫ সালের শেষে এখানকাব টিকিটের 
ঝ/বহাব বন্ধ হয়ে যায়। 


অরচা 
অরচা মধ্য-ভারতে অবাঁস্থত । অরচার আয়তন 'ছিল ২৯৮০ 


টপ অবচার ডাকটিকিট 





বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ ২০ হাজার। ১৯১৩ স।লে প্রথম 
এখানে ডাকাঁটাকট বের হয়। তার দাম ছিল ২ পয়সা ও ১ আনা 


২৯৮ 


১৯১৪-১৬ সালে ডিজাইনটা একটু অদল-বদল করে ১ পয়সা থেকে 
৪ আনা পর্যন্ত দামের টিকিট ছাপা হয়। 

১৯৩৯ সালে এখানকার টিকিটের রূপ বদলে যায়। এই 
টিকিটগৃলি ছাপা হয়েছিল ভারত সরকারের নাঁসক প্রেসে। টিকিটের 
ওপর মহারাজা অরচার প্রাতিচ্ছব এবং এগুলি ১ পয়সা থেকে ১০২ 
টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা হয। 

১৯৩৫ সালে ১ পয়সা থেকে ২৫ টাকা পযন্ত দামের 
মহারাজা অরচার ইংরাজী পোষাক পাঁরাহত প্রাতিচ্ছবিযুন্ত ২১ট 
[টাকট বের হয়। এগুলি দু" রঙ্গে ছাপা হয়োছল। কিন্তু এগাঁল 
ব্যবহার করা হয়াঁন। 

পি১, 

পু জম্মু ও কাশ্ম?রের নিকটে অবাঁস্থত । পুণ্েব আয়তন 
হল ১৬২৭ বর্গমাইল এব: লোকস্ংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। পুণের 
রাজা ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের বাজাদেব বংশীয় । 

১৮৭৬ সালে এখানে প্রথম ১টি ডাকটাকট বের হয়। 'এর 
দাম ছল ২ পয়সা । ১৮৭৭ সালে ২ পয়সা দামেব একটি টিকিট 
বেন হয। ১৮৮০ সাল থেকে ১৮৮৮ সাল পযন্ত নানাবধ কাগজে 
ছাপা টাকট বেব হয়। তার দাম ছাল ১ পয়সা থেকে 


পুণ্টেব ডাকঝাটাকট 





ও আনা পর্য্ত। সরকারা বাঝহারের জন্য ৯৮৮৮ সালে প্রথম আলাদা 
করে 'টাকট হাপ। হয়। সব্ধারণ 1টাকটউগ্ীল লাল রঙ্গে ছাপা 
হয়োছল, কিন্তু সরকার টাকিটগীল কাল রঙ্গে ছাপা হয়। 'এর 
দাম ছিল ১ পয়স" থেকে ৪ আনা পর্ন্তি। ১৮৯৪ সালে পুণের 
1টাকের ব্যবহ!ব বন্ধ হয়ে মায়। 
্‌ রাজপিপলা 

রাজাঁপপলা বোম্বের নকটে অবাঁস্থত। রাজপপলার 
আয়তন ছিল ১৫১৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২ লক্ষের 
কছু বেশী । : 


ঘ্২৯০১ 


১৮৮০ সালে প্রথম এখানে ৩ খাঁন ডাকাঁটাকট বের হয়। 
এর দাম ছিল ১ পয়সা, ২ আনা ও ৪ আনা। এর পর তর 


রাজপপলাব ডাকাঁটাকটউ 





কোনও টাঁকিট ছাপা হয়ান। ১৮৮৬ সালে এখানকার ডাকাঁটাকটের 
ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। 


1শরমূর 
শিরমূর সিমলা পাহাড়ের অন্তর্গত। এর আয়তন 
১০৯১ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১ই লক্ষের কিছ বেশী । ১৮৭৯ 


সালে প্রথম ১ খাঁন টাকট বের হয়। এর দাম ছিল ১ পয়সা । এই 
টিকিটাটর রং ছিল সবুজ । ?ীকন্তু পরের বছর এই টিকিউখাঁনর বং 





বদলে “রু"” করা হয়োছল। ১৮৯২ সালে ডিজাইনটা সামান্য অদল- 
বদল করে ১ পয়সা দামের ২ খাঁন ?টাকিট বের হয় এবং এর রং ছিল 


০ 


ইয়োলো গ্রীণ ও ব্ু। ১৮৯১ সালে এই ২ খানি টিকিট অরিজিনাল 
ব্লক থেকে এইভাবে ছাপা হয়। এগুলি ছাপা হয় ডাকাটাকট সংগ্রহ- 
কারীদের জন্য। কিন্তু ভালো 'িক্ি না হওয়ায় ডাকে ব্যবহারের 
জন্য এগ্ীল পোম্ট আফসে দেওয়া হয়। 


১৮১৯৫-৯৬ সালে সম্পূর্ণ নতুন 'ন্চজাইনে টাকট বলাতে 
মেসার্স ওয়াটারলু এণ্ড সন্প-এর িথোতে ছাপা হয। 'টাকিটেব 
ছাব ছল্স রাজা স্যার শামশের প্রকাশেব। এর দাম ছিল ১ পয়সা 
থেকে ২ আনা পযন্ত। ১৮৯৫-১৯ সাল পযন্তি 1টাকটের রূপ 
সম্পূর্ণ বদলে যায় এবং এঁটও ছাপা হয়েছিল মেসার্স ওয়াটারলহ 
এণ্ড সন্স-এর রিসেস 'প্রাণ্টং-এ। টিকিটেব ছাব ছিল একট হাতি। 
এর দাম ছল ১ পয়সা থেকে ১. টাকা পযন্তি। 


১৮৯৯ সালে পুনরায় মেসার্স ওয়াটারল 'এণ্ড সল্স-এব 
কাছ থেকে 'রসেস 'প্রান্টং-এ নতুন টাকিট ছেপে আসে । এর ছাব 
ছল রাজা স্যার সুবেন্দ্রবিকুম প্রকাশ-এব। এর দাম ছিল যথাকমে 
৩ আনা, ৪ আনা. ৮ আনা ও ১২ টাকা । 


সরকারী ব্যবহাবের জন্য ১৮১০ সাল থেকে ১৮৯৬ সাল 
পর্য্ত সেই সময়কার িকাটির ওপর ()7. ছেপে ব্যবহান্ন করা 
হয়েছিল। ১ ১ 


্ 


১১০২ সালের ৩১7শ মার্চ এখানকাব াঁকটের ব্যবহান্‌ 
বন্ধ হয়ে যায়। 


সরথ | ১৭৮70410012) 


সুরথকে এখন কাথওয়ার বলা হয়। ইংরেজীতে একে 
সৌরাম্ট্র বলা হয়। চে জ্দ্র জুনাগড়, পোড়বন্দর এবং জাফারাবাদ 
এই তিনাঁট জায়গার সমান্টি। 


১৮৬৪ সালে প্রথম এখানে টিকিট বের হয় ল্তু ১৮৯১ 
সাল পযন্ত এখানে যে টিকিটের ব্যবহার আছে তা কেউ জানতো না। 
এর দাম ছিল ১ আনা। এট ইমৃপারফোরেটেড ছিল 
এবং ৬/৪51 09101 ছাপা হয়। ১৮৬৮ সালে টাকিটের 
[ডিজাইন বদলে যায় এবং এই টাকটের ওপর নাগ্‌রী ও 


২২১ 


গৃজরাটতে ডীকটের দাম ছাপা হয়। এর দাম ছিল ১ আনা, 
২ আনা এবং ৪ আনা । এটি নানাবিধ কাগজে এবং নানা রঙ্গে 
ছাপা হয়। 


১৮৭৭ সালে পুনরায় টিকিটের ডিজাইন বদলে যায়। মান 
২ খানা টাকট ছাপা হয়-যথা, ১ আনা ও ৪ আনা। এই ২ খাঁন 
টাকিট উভ্‌ (৬০৬৩) ও লেড্‌ (1,710) কাগজে ছাপা হয়। 


১৯১১৩ সালে ১ পয়সা দামের 'টাকিটের প্রয়োজন হওয়াষ 
২ আনা দামের টাকটের ওপর ১ পয়সা ছেপে ব্যবহার করা হয়। 





সুমবথেব ডউকাঢ0াকট 





১ আনার কিট ফ্াারয়ে বওয়ায় এ সময় ৪ আনার টাঁকটের 
ওপর ১ আনা ছেপে ব্যবহার করা হয়। ১৯১৫ সালে ১ পয়সা 
এবং ১ আনা দামের নতুন '৬জাইনের টিকট বের হয়। ১৯২৩ 
সালে পুনরায় 1টাকটের 'ডজাইন বদলে ব্ব2৬ন1 ১11৬1711717? 
[5179011 1[২2$01 11790-এর প্রাতিচ্ছাবযুস্ত ২ খানা টাঁকট বের 
হয়। এই সময় পুনরায় ১ পয়সা দামের টাকট ফুরিয়ে যাওয়ায় 
১ আনার টিকিটের ওপর ১ পয়সা ছেপে ব্যবহার করা হয়। 


১৯২৯ সালে এখানকার টিকিটের রূপ সম্পূর্ণ বদলে 
যায় এবং ১ পয়সা, ২ পয়স্ব, ১ আনা. ২ আনা, ৩ আনা, ৪ আনা, ৮ 
আনা এবং ১৯. টাকা দামের নতুন টিকিট বের হয়! ১ পয়সা ও ৩ আনা 
দামের 'টাকিটের ছাঁব জুনাগড় সহর। ২ পয়সা ও ৪ আনা দামের 


২২ 


£টাঁকটের ছাব ছিল গীব-এর বীসংহ (011 1107) 1 ১ আনা ও ৯. 
টাকা দামের টাঁকটের ছাঁব ছল নবাব স্যার মহাবত খাঁনজাী রস্ল 


খাঁ-এর প্রাতিচ্ছাব। ২ আনা এবং ৮ আনা দামের টাঁকটের ছবি ছিল 
কাঁথর ঘোড়া । 


১11115৮১180 
নি প১:২০০০০২ শা ০২০৯৫: 2-০ 


কী. চিনি রিপরি :এ১ বী. পাক এটি জি গলি. বীমার নী: ০১২৯২ ৭০ গড 
!। 


১০২২1 


২ 
১, ই রি 


৮ রর 
০৭112১130২8 
কা এ শি ৯ নি শি 1 রর চি স্কি দাদু ০151: - পাপ শি 
ক ঃ র্‌ নিস? রি ডে ০৮ 4 “টা 2 
১১, “বব রে 
৮৫ এছ, পর চি ক তর ক ৪ 
শর্ষী হু রন ১ | রর টি * রা. কত সি কও 
রঙ নম ্ চাহ, পি 
এ চা মর 


৬ চি) 
4 ৯২ 





সূবথের ড।কাঁটীকট 
১৯৩৭ সালে আনা দামের টাকেটর ওপর 
“[১0350৮৩ & 1২০৮০" ছেপে ব্যবহার করা হয়োছিল। 


১৯১৪১ সালে ২ পয়সা দামের টাকটের ওপর ১ আনা, 
ই আনা দামের টাকটের ওপর ১ আনা আর তা ছাড়া 
£103025 & 1২০৮) ' ছেপে ব্যবহার করা হয়। 


১১৪৯ সালে কোর্ট ফি টিকিটের ওপর "ঢা. ১.৩, 


২২৩ 


1২5৮6206--1১95198০--981725119115", ছেপে ব্যবহার করা হয়। 


১৯৫০ সালে ১ পয়সা দামের টিকিটের ওপর ১ আনা 
এবং “095080 & 1২০৮০০০", ছেপে ব্যবহার করা হয়। 


১৯২৯ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পযন্তি সেই সময়কার 
ধটীকিটের ওপর সরকার ব্যবহারের জন্য "'৩.$]২1₹ 417 ছেপে 
ব্যবহার করা হয়। 

১৯১৪৯ সালে ২ আনা, ৩ আনা, ৪ আনা, ৮ আনা এবং 
১ টাকা দামের সরকারী টিকিটের ওপর "07 এটি তি &", 
ছেপে ব্যবহার করা হয়। 


ত্রবা্কুর 


ন্রবাঙ্কুর স্টেটের আযতন ছিল ৭১১০ রর্গমাইল এবং লোক- 

ংখ্যা ৩০ লক্ষ । অন্য স্টেটের চেয়ে এখানে শাক্ষিতের হার শতকবা 

১.২৫ বেশী । এখানকার (0:০170ঠকে বলা হাতি “0881, 
এবং +'0010101091075” | (১৬ ক্যাসে ১ চর্টম)। 


85:483 


(14 ১১৮৭1 
ৃ ১৫ ১৮০৭ ২৬. 
2% 1061৯ এ 


২০4 


খাব) 


915 টি চু 
$। 2 ৯ রঃ 


শিস ্প 





ব্রিবাও্কুরের ডাকটিকিট 


১৮৮৮ সালে প্রথমে এখানে ৩ খাঁন ডাকটিকিট বের হয় ॥ 
তার দাম ছিল 1 01), 2 02, 40101 ১৮৮৪-৯৪ সালে পুনরায় 


২২৪ 


'টাকিট ছাপা হয়। তার দাম ছল 1 7, 1 0, 2 0, ও 4 071 


'টকিটের ডিজাইন ছিল একাঁট শাঁখের ছাঁব, দেশের নাম এবং 
[টাঁকটের দাম। 


রি জট 





্রবাংকুবের ডাকাঁটাকট 


১৮২১৯ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে টাকটের ডিজাইন 
কিছ কছু বদলে যায়। াটাকটের দাম আগের মতই ছিল, কেবল- 
মাত্র & চক্রম্‌ দামের একাট নতুন টাকট বের হয়। এব জলছাপ ছিল 
একাট শাঁখ। 

১৯০৬ সালে ইচকমের ওপর ইচক্রম এবং ইএর ওপর ইঁ চক্রম 
ছেপে টিকিট বের হয়। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে 
'টাকটের ডিজাইন পূনরায় বদলে যায় এর দাম ছিল 3 0৪5], 
4 02511, 6 029], 10) 0291) এবং 11/% ০7, 7 0 ও 14 
০1) | 

১৯১২১ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত + 0891।-এব ওপর 
1০. 1 ০-এর ওপর 5০ এই দু'খানি টিকিট ছাপা হয়। ১৯২২ 
থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে ২ খাঁন ৫& ০251. দামেব টিকিট বের হয় ॥ 

. মহারাজা স্যার বলরাম ভার্মার অভিষেক (00:07901011) 
উপলক্ষ্যে ৩ খাঁন স্মারক ডাকাঁকট বের হয়। তার দাম 


৯ চু 


'ছল 6 051) 10 0৭1) ও 2 011 এই টাকটগুলি ছেপেছিলেন 
ক'লকাতার ০117027091০ ৫০. এবং এটি ছাপা হয় টিপোগ্রাফে। 
6 ০951)-এর টাকিটের ছাঁব ছিল শ্রীপদ্মনাভা মান্দর, 10 ০৪৭।-এর 
টাকটের ছবি ছিল ১৪66 €1981090 এবং 3 01-এর াকটের ছা 
ছিল মহারাজা স্যার বলরাম ভার্মীর প্রতিচ্ছবি । 


১৯৩২ সালে পুনরায় ! ০0-এর টাকটের ওপর 16, 
1/৫ ০91এর ওপর 20, 5 ০281-এর ওপর 10 এবং 10 095]-এর 
ওপর 2০ হাপা হয়। 


১৯৯৩৭ সালের ২৯শে মার্চ মান্দরে জাতানাবশেষে 
সকলেই ঢুকতে পারবেন এই ঘোষণা 'দনের স্মরণার্ে ৪ খানি ডাক- 
টিকিট বের হয়। এর দাম ছিল-_-০ ০89, 12 689, 11/ ০]. ও 


3 001 


জাতানাবশেষে সকলেই মান্দাল 
ঢুকতে পাবলেন--এই ঘেষণ। দিনের 
অন্যতম স্মবণসষ ডাক টাকট | 





6 051-এর টাকিটের ছাব ছল মহাবাজা স্যার বলরাম 
ভার্মা ও সপ্রহনাঁণয়মের মান্দর, 12 ০88, এর টিকিটের ছাঁবা হুল 
শ্ীপদ্মনাভা, 1] ০1-এর 1ি।কটের ছাবি ছল মহাদেব, 3 ০]-এন 
টাকটের ছাব ছিল কন্যাকগাবা। 

১৯৩৯ সালের ৯ই নভেম্বর মহারাজার ২৭-তম জণ্মাদনে 
৭ খাঁন 'টাঁকট বের হয়। তার দাম ছিল | ০, 17 ০7, 
2:01), 3 0], 4 011. 7 0 ও 1+ 0111 

১৯৪১ সালের ২০শে অক্রোবব মহারাজাব ২৯ বংসর পূর্ণ 
হওয়ায় ২ খাঁন 1টাঁকিট বের হয়। তার দাম ছিল 6 ০2১1) এবং 
34 1.1 

১৯১৪৩-৪৪ সালের মধ্যে 1 07-এর ওপর 2 02৭1), 
% ০) -এর ওপর 2 69917,:0 ০751৮-এর ওপর 8 ০991) ছাপা হয়। 

১৯৪৬ সালের ২৪শে অক্টোবর মহারাজার ৩৪ বৎসর পূর্ণ 
হওয়ায় 8 0951,-এর ১ খানি 'টাকিট বের হয়। 


১৬৬ 


১৯১১ সাল থেকে ১৯৯৩২ সাল পর্যন্ত সেই সময়কার 
সাধারণ াকটের ওপর €) ছেপে বাবহাব করা হয়োছিল্‌। 
১ 
১৯৩১৯ সাল থেকে ১৯৯৪৭ সাল পর্ধন্ত 01-এর বদলে ১০1৮1০০ 
১ ২ 

ছেপে ব্যবহার করা হয়োছল সরকারণ ব্যবহারের জন্য। 

১৯৪৯ সালে '্রবাঙ্কুর ও কোচিন যুক্ত হওয়ায় কোচিনের 
১ আনা দামের টাকটেব ওপর 1 51]1"0 এবং 1" ৫ ছেপে ব্যবতার 
কবা হয়োছল। ১৯৪১ সালেব জুলাই মাসে ত্রিবাঙ্কুরেব টাকটেব 








টু 






ক. € চি), ২ 


রি ডি 








0 সংযন্ত 'ভ্রবাঙকুব-কোচিনের 
ৃ ডাক টাঁকট। 


ওপব ০৪৯] এবং ০17-এর বদলে "17108 এবং 01005 ছাপা 
হয়। যেমন 6 6951-এর ওপর 2 12105. 8 0৭17-4র ওপর 4 1710৯, 
1 0]1-এব ওপর /% £৯75, 4 01-এর ওপর 2 ৯2075, 7 01)-এব 
ওপর 3 8109১ এবং 14 01।-এব ওপব 6 .$1)1195 ছাপা হয়োছল। 


১৯৫০ সালে অফসেট লথোতে ছাপা ২ খানা 'টাকট বের 
হয়। এর দাম ছিল 2 191০৭ এবং 4 116১1 2 ]১1০5-এর ডিজাইন 
ছল একাট শাঁখ এবং তাতে লেখা ছিল '1125210016-0901111) 
$1)016] আর 4 1১1৮২এর াডজাইন ছিল একাঁট নদীর ধারে 
'তাল গাছ। 

১৯৫০ সালে ১ আনা দামের কোচন টাকটে ওপরে 
"0. ও নীচে 9] 1১17১ এবং ওপরে 10. ও নীচে টি, 
111১ ছাপা হয়। 
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১৯৯৪৯ থেকে ১৯৫১ সাল পর্ধন্তি ব্রিবাঙ্কুর-কোচিনের 


যুক্ত ন্রিবাঙ্কুব-কোচিনেব +$০:5109, 
ছাপা 1টাকট। 





গটাকটের ওপর সরকারী ব্যবহারের জন্য ১০৮1০ ছেপে বব্যহার 
করা হয়। 
ওয়ার্দওয়ান 


ওয়ার্দওয়ান বোম্বে-ববোদার গনকটে অবাস্থত। এর 
আয়তন ছল ২৩৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪৭ হাজার! 


এখানে ১৮৮৮ সালে একখানি টাকিট বের হয়। তার দাম 
ছল ২ পয়সা । ১৮৯২ সালে িজাইনাঁট সামান্য অদল-বদল ক'রে 


ওযার্দওযানের ডাকটাকিট 





এ ২ পয়সা দামের 'টাকটাটই পুনরায় বের করা হয়। এর পর আর 
কোনও টিকিট এখানে বের হয় নাই। 


২৮ 


ডক টিকিট সংএতের সখ 


মানুষ নানা রকম সখ করে থাকে । কারও ফুল গাছের, কারও 
গান বাজনার, কারও ছবি আঁকার, কারও পশহ্পক্ষী পোষার বা আরও 
কত কি। সেই রকম ডাক টাক জমাঙোও একাঁটি সখ । এই সব সখের 
ভেতর আছে একটা “সায়েনাটিফিক মেথড" । আর যে সখকরেসে 
ভাবে যে তার এমন একটা জিনিষ থাকবে যেটা আর কারও কাছে 
থাকবে না। কাজেই সথ করতে গেলে একাঁট খরচেরও প্রশ্ন ওঠে । যে 
যেমন সখ করবে তার খরচও সেই রকম হবে। আম এখানে একাঁট 
ছোট্র গল্প বলবো । একাঁট ফূলের গাছের সখের জন্য মানুষ কতটা 
করতে পারে তারই গল্প এট্রা। আম আমার বাবার কাছ থেকে এটা 
শুনেছিলুম। 

আমেরিকাতে কোনও এক ভদ্রলোকের আঁকিড ফুল গাছের 
সখ ছিল। পাঁথবীতে যত রকম ভাল ভাল আঁকড ফুল গাছ 
জন্মায় তা ?তান সংগ্রহ ক'বতেন। তা ছাড়া, তাঁর কাছে এমন গাছও 
ছল যা পাঁথবীর আর কারও কাছে ছল না। 

ইংলণ্ড থেকে এক ভদ্রলোক আমোবকাতে বেড়াতে যান। 
ভাঁরও আঁক্ড ফুল গাছের সখ ছল । 'তাঁন কোনও এক মালশর 
কাছ থেকে একটি আঁক্ড ফুল গাছের চারা কেনেন । যথাসময়ে সেই 
ইংলপ্ডবাসাঁ আমেরিকা থেকে নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছেন আবার 
আমোৌরকাবাসী ভদ্রলোকটিও যাঁর আঁকড ফুল গাছের সখ 
ছল তাঁনও এ একই জাহাজে ইংলণ্ড যাঁচ্ছলেন কোনও 
কাজে। তান জাহাজের ডেকে বেড়াচ্ছিলেন এমন সময় 
দেখতে পেলেন যে, এক ভদ্রলোকের কাছে দামী একাঁট আকণ্ড 
ফুল গাছের চারা রয়েছে । তান খুব ভাল করে গাছটি দেখলেন। 
তারপর এই আমোরকাবাসী "সই ইংলণ্ডবাসী ভঙ্লোকেব কাছে 
[গিয়ে বললেন-- “মশাই, আপাঁন আমাকে এই চারাঁট বার করবেন 2" 
ইংলন্ডবাসী সেই ভদ্রলোক বললেন--“এই চারাঁট খুব দামী। 
আপাঁন কি অত দাম দিয়ে এটা কিনতে পারবেন 2" আমোরকাবাসী 
বললেন--“আপাঁন কত দাম চান বলুন ঃ তারপর দোঁখ গিনতে পার 
ক না।” ইংলণ্ডবাসী জানতেন চারাঁট খুব দামী । তিনি বেশ কিছু 
দাম বাড়িয়ে তাঁকে বললেন। আমেরিকাবাসী ভদ্রলোক তাঁর কেবিন 
থেকে চেক বই নিয়ে এলেন এবং এ ভদ্রলোক যে দাম চেয়োছিলেন 
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সেই মত একটা চেক খে দিলেন। তারপর আমোরকাবাসী সেই 
ভদ্রলোকের কাছ থেকে চারাটা নিয়ে নিলেন। চাবাটা 'নয়ে 
[তান ডেকের ওপর ফেলে জতো 'দয়ে মাঁড়য়ে সেটাকে 
মেরে ফেললেন। এই দেখে ইংলণ্ডবাসী ভদুলোক হো] 
অবাক হয়ে গেলেন। তান জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপান এত টাকা 
দয়ে চারাঁট কনে এ ভাবে নম্ট কবে ফেললেন কেন» তখন 
আমোঁরকাবাসী সেই ভদ্রলোক নজের পাঁবচয় "দিয়ে বললেন-_ 
"আমার কোনও মাল আমার বাগান থেকে এই চারাঁট চুর করে এনে 
আপনাকে বাক করেছে: কারণ এই গাছ পৃথিবীতে আর কারও 
কাছে নেই: কেবল মান্র আগ।বই বাগানে আছে আব আম চাই না 
আমার এই গাছ অন্য কারও কাছে থাকে । আমার কাছে টাকাটা ছুই 
নয়। এই আমাব সথ""। বলা বাহুলা যে. এই আমোবিকাবাসী একজন 
1বরাট ধন? ব্যান্ত ছিলেন। 

আম যে গল্পটা উল্লেখ কবলহমম এরপ দ্টান্ত সব বকম 
সখের মধোই আছে । ডাকাঁটাঁকফট জমানোর বেলাতেও এই একই কণা 
বলা যেত পাদর। 

পৃঁথবীতে যাঁরা ভাকটাকট জমাতেন বা এখনও জমান 
তাঁদের নাম আপনারা অনেকেই জানেন- যেমন, ইংলণ্ডেব বাজা 
পণম জর্জের ডাক টাকট জম।নোর সথ ছল! তাঁব এই সংগুভ 
পূরুষানূক্রমে ৬ জজের কাছে আসে । উপাঁস্থত ইংলণ্ডেব বাণী 
২য় এলিজাবেথের কাছে সেটা আছে আব তান সেটা বাঁয়ে 
চলেছেন । 

[মশবের শেষ রাজা ফাবুক ছিলেন একজন পাঁথবা 
বিখ্যাত ডাক টিকিট সংগ্রহকারী । ফাবুকেব পতনের পব মিশব 
সরকার ফারুকের সংগৃহীত ডাকাঁটাঁকট বাজেয়াপ্ত কব নীলামে 
বিক্য় করান। এখন তাঁর সংগ্রহ টুক্‌বো টুকরো হয়ে সব দেশে 
ছাঁড়য়ে পড়েছে । এই সংগ্রহাঁট বার করে দাম পাওয়া যায় ১ লক্ষ 
পাউণ্ডেরও কু বেশী । এই টাকাটা মিশর সবকাবেব তহাঁবলে 
জমা হয়। 

আর একজন পাঁথবী বিখ্যাত ডাক টিকিট সংগ্রহকারী 
ছলেন | তাঁর নাম হ'ল-21111৩  ন7 127. 1২617010116 
13910712111. হান জাতিতে হাঙ্গেরীয়ান কিন্ত বাস 
করতেন ফ্রান্সে। এর মত এত বড় সংগ্রহ পাঁথবীর আর কারও 
কাছে ছিল না। এই সংগ্রহ গড়ে ওঠে একাঁট অদ্ভূত ঘটনার ওপর। 
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ফেরারীর বাবা 186 ০6 01110 একজন ধনশ 
132171501 ও ১1111) 173011051 ছিলেন । ফেবারী ছিল তাঁর একমান 
সন্তান। 


মঃ ফবাবী 


সা 





ফেবারী ১৮৮৪ সলে জন্মগ্রহণ করেন। ফেরারীর বাবা 
চাবা যাওযাব পব ফেরাবশব মা তাঁর বিপ্‌ল সম্পাত্তর অধিকারণী 
হন। ফেবাবীব মাকে ইয়েরাপের মধ্যে একজন শ্রেষ্ড ধন? মাঁহলা 
বলা তে পাবে । ফেরারী খুব ঢালাক চও্ন ছেলে ছল. কিন্তু হগ্ন 
সবাস্থোব দবুণ ফেবারী সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতো এবং অসংখের 
চিন্তা কবত। ফেবাবীব বয়স সখন ১০ বংসব তখন তার 
শা দেখলেন যে. তাৰ একমান্ সন্তান যাঁদ এরপ 
অবস্থা থাকে তাহলে তাঁর স্বামীর ব্যবসা ডুবে যাবে। 
তাই তিন অনেক শিন্তার পর ছেলের মন ভোলানোর 
জন্য কতকাল নানান দেশের ীটীকট এনে দলেন। ফেরারী এই 
টিকটগুি নাড়াচাড়া করতে কবতে ক্রমে ক্রমে অসুখের কথা ভূলে 
[ব্তে লাগলো: আর ডাক টিকিটের ওপর তার একটা [ঝাঁক ধরে গেল । 
যখন যেখানে সে ভাল ভাল 1টাকট পেয়েছে সে তা সংগ্রহ করেছে। 
এই ভাবে তার স্বাস্থাও ফিরে পেতে লাগলো এবং সে তার বাবার 
ব্যবসা বাঁণজ্যও দেখাশোনা করতে আরম্ভ করে দিল। 

ফেরারগ বিবাহ করোন, কখনও মদ খায়ান কখনও রেসে 
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যায়ান। তার কাজ ছিল ব্যবসা দেখা ও ডাকাঁটাঁকট জমানো । 

ফেরারী মনে মনে ভাবল মে, যখন তার পয়সার অভাব নেই 
তখন সে এমন একটা সংগ্রহ করে যাবে যেটা সে জার্মাণ সংগ্রহ- 
শালায় দিয়ে যেতে পারে । এই ভেবে সে পাীথবীর মধ্যে যে সব ভাল 
ভাল ডাক 'টাঁকট (1২%:০ 9081)15) ছিল সেগ্ঁল সংগ্রহ করতে 
লাগলো । 

তার একটা ডাক 'টাকট কেনার গজ্প এখানে বলাছ। 

১৮৬৫ সালে বৃটিশ গায়নার রাজধানী জর্জ টাউনের 
ডাক ঘরে টিকিট 'বাক্ত হ'ত। এই 1টকিটগুলি ছাপতেন লন্ডনের 
ওয়াটারল্‌ এণ্ড সমন্স নামে এক কোম্পানী । একাঁদন সকালবেলা 
দেখা গেল যে, ডাক ঘরের সব টিকিট ফ্ারয়ে গেছে । বিলাত থেকে 
টিকিট আসতেও বেশ কিছ দেরী হবে। এদিকে টিকিটের জন্য 
ডাক ঘরে লোকেরা হৈ চৈ করতে লাগলো । তখনকার দিনে এরকম 
অবস্থা প্রায়ই হ'ত। 

সেই সময় জর টাউানের পোস্টমান্টার ছিলেন [৬] 15 1) 
৬৬181)01 তান দেখলেন আর কোনও উপায় নেই। এবার নজের 
দেশের ছাপাখানার সাহায্য নিতে হবে যতাঁদন পধন্তি না ব্লাত 
থেকে টাকউ এসে পেশছায় । এই ভেবে তান একটি স্থানীয় ছাপা- 
খানাকে আসল টিকিটের ডিজাইনটা যতটা সম্ভব ঠিক রেখে কিছ 
টাকট ছাপতে অনুরোধ করলেন। এই ছাপাখানাতেই ছাপা হত 
স্থানীয় রয়েল, গেজেট । িকিটের মধো ছাঁব ছিল একট জাহাজ ও 
ওপরে ও নীচে লেখা ছিল 1)61770১ 1১600170806 $101১৯112। 
কলোনীর নাম ও দাম। 

মুদ্রাকর এই ডিজাইন্টা কবতৈ গিয়ে খুব অসাবিধায় 
পড়েনীন: কিন্তু জাহাজের ছবিটা অনুকরণ করতেই তিনি ?বপদে 
পড়লেন । কারণ তাদের কাছে যে রকটি ছিল সেটা খবরের কাগজের 
১1111011176 ০:০১-এর 175%01778-এর জন্য। মুদ্রাকর এই 
বিপদের কথা পোস্টমাস্টারকে জানালেন । 'তাঁন জানালেন যে, আসল 
[টকিটের জাহাজের 'ডজাইন থেকে এই জাহাজের ডিজাইন অনেক 
তফাং হ'চ্ছে। পোস্টমাস্টার নিরুপায় হয়ে ছাপতে অনুমাতি 
দিলেন। খুব অল্পসংখ্যক 1টাকটই ছাপা হয়েছিল। 

টিকিটাট যখন পোস্টম্সস্টারের হাতে আসে, তখন তিনি 
সেটা পরাক্ষা করে দেখলেন যে. এটা খুব সহজে জাল করা সম্ভব 
হ'তে পারে। কাজেই তানি ঠিক করলেন ষে, প্রত্যেক টিকিটে তাঁর 
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সই থাকবে, অর্থাৎ যে টিকিউগুীল ব্যবহার করা হবে তাতে ডাকঘরের 
মোহর ছাড়াও তাঁর সই থাকা চাই । এই টাঁকিট খুব অজ্পই ব্যবহার 
হ'য়োছল। 

এই টিকিট ১৭ বছর বের হওয়া সত্ত্বেও কারও নজরে 
আগে পড়োনি। ১৭ বছর বাদে কৃটিশ শীয়নার একাঁট স্কুলের ছান্র 
তার বাবার পুরোণো চিঠিপত্র হতিরাতে ত হাতিবাতে এব্‌প অদ্ভূত একাঁট 
1টাকট তার নজরে পড়লো। এরকম টিকিট সে কখনও রি! 
টাকটটি ফ্যাকাসে ও খুব ময়লা অবস্থায় ছিল। এই ছেলেটির 
সংগ্রহে যেসব টিটি ছিল তার তুলনায় এই টাকটাট িছুই নয়; 
কারণ টাকটাঁট দেখতে অত্যন্ত নোংরা । তা সত্ত্বেও এই টিকটাট 
সে তার এ্যালবামে রেখে দল । কিছ দিন বাদে এই ছেলেটি তার 
সংগ্রহ এক টিকিট ব্যবসায়ীর কাছে 'বাঁক্ু কববার জন্য নিয়ে গেল। 
ব্যবসায়ীট এ একখানা টাকটের দাম ৬ শালং দিতে চাইল । ছেলোট 
ভাবল, ব্যবসায়শর মাথা খারাপ, তাই এই কদাকার াকটাটর জনা 
এত দাম দতে চাইছে। মনেব আনন্দে ছেলোট তার 1টাকটাট 
বাক করো দল। এই ঠটাকট ব্যবসায়ীটির নাম হচ্ছে [৬1 ০11. 
]২ 1৬101010001. টাঁকট্েব ব্যবসা ছাডা ম্যাঁকননের টিকিট 
সংগ্রহেবও সথ ছিল । এই টাকটখান তান 'ানীজের সংগ্রহে রেখে 
[দলেন। কিছুঁদন বাদে মিঃ ম্যাকনন তাঁব সংগ্রহাটি নিয়ে স্কটল্যাণ্ডে 
চাল গেলেন। 


১৮৮২ সালে মঃ ম্যাঁকনন তাঁর সংগ্রহটি বার করতে 
চাইলেন। মিঃ ম্যাকননেব সংগ্রহাট কেনা নিয়ে দুশাট ভদ্রলোকের 
মধ্যে মাবামার হ'তে লাগলো। এই দু'জন ভদ্রলোকের মধ্যে 
একজনের নাম হচ্ছে ৮1171571157 070105091) আর 
অপরজনের নাম হচ্ছে 1৬] 1070109১ 1২101)201 শেষ পযন্ত 
[১০111০16011 সংগ্রহাঁট 'কনতে সক্ষম হ'লেন। বলা বাহুল্য, ৪ 
সংগ্রহের মধ্যে বটিশ গায়নাব এ কদাকাব টাঁকটাটও 'ছিল। পঞে 
1৬, ৬৬৪ নামে বলাতের একজন টাঁকট বাবসায়ন ২৫ পাউণ্ড 
দাম দয়ে এই টিকিটখানা কিনে নেন। 

[কিন্তু তারও কছাঁদন বাদে ফেরারী ১৫০ পাউন্ড দয়ে 
এই 1টাকটখানা কনে নিলেন। এত দাম 'দিয়ে 'টাঁকটাঁট কেনার জন্য 
শটীকটের বাজারে খুব হৈ টৈ পড়ে গেল। এমনীক কেউ কেউ 
একথা বলতেও ছাড়ল না যে, টাঁকটটি জাল। শেষ পর্যন্ত টাঁকটটি 
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যে জাল নয় তার নজীর পাওয়া গেল। এই 'টাকিটাট ২৫ বছর ধরে 
ফেরারীীর কাছে ছিল; এবং এটা যে কখনও 'বাকু হবে তার আশাও 
রইল না। 

অতএব আপনাবা দেখতে পাচ্ছেন যে, ফেরারী এমন 
£টাকটও সংগ্রহ করেছিলেন যা পাঁথবীতে দ' একখানার বেশী 
নেই ) 

ফেরারী এ্যালবামে ?টকিট সাঁজয়ে সই টিকিটেব নীচে 
তার ইতিহাস লিখে রাখতেন। এইভাবে তান টাকিট সংগ্রহ করে 
যেতে লাগণলন। 

ফেরারশর ইচ্ছা থাকলে কি হবে, ভগবানের ইচ্ছা নয যে, 
তাঁব সংগ্রহ বালন পোষ্ট মিউঁজয়মে স্থান পাবে। প্রথম মহাষ দ্ধ 
আরম্ভ হওয়ায় ফেরারী ফ্রান্স থেকে পাঁলয়ে গেলেন। তাঁব ৫&২ 
খানা বড় বড় এালবাম যাতে এইসব মূলাবান টিঁকিউগ্াল ছল 
সেগল ফ্লান্সেই পবে রইল । কছ্াদন বাদে তান মাবা গেলেন । 
[তান মারা যাওয়ার পব তাঁর ট্ইলে দেখা গেল যে. তানি তাপ 
শটাকটেব সঃগ্রহটি বাঁলন ”পাজ্ট মউাঁজয়মে দান কলে গেছেন । 

ফরাসী সরকারের মত ছিল কন্তু ভিন্ন। যুদ্ধের জন্য 
তাঁদের প্রচুর টাকার দরকার। অতএব এই সুযোগ তাঁরা ছাড়লেন না। 
ফেরারীর সমস্ত সংগ্রহা বাজেয়াপ্ত করে তাঁরা একটা সাধাবণ 
[নলামে 'বাক্ত করে দিলেন। 

১৯৯২২ সালে প্যাবসের 17016] 1)-010091-এ পৃথিবীর 
ধবখ্যাত 1টাঁকট সংগ্রহকারীর মালত হলেন বিশ গাষন।র সেই 
১ সেন্ট দামের টাঁকটাঁট কেনবার জন্য। শেষ পযন্ত 1৬11 170] 
[71170 নামে এক আমোরকাবাসশ কোঁটপাত ভদ্রলোক ' ইন বিলাতে 
জল্মগ্রহণ করলেও আমোরকাতে বাস করতেন) ৭৩৪৩ পাউন্ড 'দয়ে 
1টাঁকটাট 1কনে নেন। 

১৯২১--২৫ সাল পর্য্ত ফেরারীর সংগ্রহ নিলাম হয়, 
কারণ প্রথমে চেষ্টা হয়োছল এই সংগ্রহটি কেউই একা সম্পূর্ণ কিনতে 
পারে কিনা । কিন্ত দেখা গেল যে. পাঁথবীতে এমন কেউ ধনৰ ভুনই 
যান একা তাঁর সংগ্রহাট কিনতে পারেন। ফেরারীর সংগ্রহ বির 
করে পাওয়া যায় ৪ লক্ষ পাউন্ডিরও ওপর । অবশ্য সংগ্রহাটি টুকরো 
টুকরো হয়ে বাক হয়ে যায়। 

ফেরারীর সমসামাধক. আর একজন আমোঁরকান টাকট 
সংগ্রহকারণ ছলেন। তাঁর নাম হ'চ্ছে কর্ণেল এডওয়ার্ড হাউল্যা"ড 
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বাবনসন গ্রীণ 1001. 0217 170 আ]91)0 1২010110501) 
€5-০৩1) | 'তাঁন মনে করোঁছলেন যে. পাঁথবীতে যত টিকিট আছে 
সমস্তই 'তনি সংগ্রহ করবেন কিন্ত কর্ণেলের ফেরারীর মত টাকাই 
সম্বন্ধে আভচ্ঞতা ছিল না। কণ্লি গ্রীণ ১৮৬৮ সালে জল্মগ্রহণ 
করেন। আর পাঁথবীতে যত ধনী লোক ছিলেন তাঁদের মধ্যে তান 
ছলেন একজন । তাঁব মৃত্যুর পর ১৯৪০ সালে তাঁর সংগ্রহ বাঁক হযে 
বায। এই সংগ্রহ শাক কবে দাম পাওয়া গয়োছিল দশ 'মাঁলয়ন 
ডলাব। একখানা সংগ্রহ বার করে এত টাকা আর কখনও ওঠোন। 

আমোবকাতে কর্ণেলের ানকটস্থ প্রাতযোগন ছিলেন মিঃ 
মার্থার হিন্দ (1৬11 ৬0617111190) 1 ইনিও একজন প্রকাণ্ড 
ধনী ছি7লন। 

১৯১৩৩ সালে ৭৭ বর বযসে ?হন্দ- শারা যান। 

বাঁশ গায়নাব ১ সেন্ট দামের টাকটাট বাদ 'দয়ে হিন্দের 
ত্রী বিলাতের টিকিট ব্যবসাধী মেসার্স এইচ আর হাবমার কোম্পান? 
মারফত হন্দেব সংগ্রহাট প্রায় ১ 1মালযান ডলারে বাক কবান। 
হন্দের স্ত্রী ১১৪০ সালে বাটশ গায়নাব এই কটা ধারক করবে 
দেন। এই টাকটাট তিনি কত দামে বাক করেন তা কাউকে জানভে 
দেনাঁন। অবশ্য তাঁর স্বামী ৩২ হাজার পাঁচশো ডলাব খবচ কবোছিলেন 
এই 1টাকটাটব জন্য। উপাঁস্থত কেতা অনেক বেশী দামেই যে 
টাকটাঁট 'কনেছেন তাতে আব কোনও সন্দেহ নেই । 

এখন আপনাবা দেখতে পাচ্ছেন যে, একজনেব পক্ষে 
কতখানি সংগ্হ করবা সম্ভব, অবশ্য তাল অঞ্চেল আবস্থাও মেইবুপ 
হওয়া দবকাব। 

পাঁথবীতে এমন অনেক বড় বডাটাকিট সংগ্রহকারী আছেন 
যাঁবা তাঁদের নামধাম জানাতে চান না। যতদুর জানা যায়, নত্গি।নে 
গাঁথবী বিখ্যাত ৩ জন €"911500৮- আছেন তাঁদের মধ্যে একজন 
তাঁর নামধাম জানাতে চান ন।। বাকী দু'জনের নাম '11)৩০101৫ 
(17171710101 এবং 7৬1০001710৮ 13017701 এবা ফবাসী দেশের 
মআাধবাসী। 

১৯৫৪ সালের ২৮শে জন সংখ্যার লাইফ-এ এ 
সম্বন্ধে চমতকার একাঁট প্রবন্ধ বেব হয়োছল। তার মধ্যে 
পৃথিবীতে যেসব দামী দামী 1টাকট আছে তার ছবিও 'ছিল। 
যে কয়েকাট টাকটের ছাববের হায়াছিল তাব মধ্যে সবচেয়ে 
কম দামী একাঁট টাকটের দাম ছল প্রায় ১০ হাজার টাকা। 
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এইসব দাম দামী টাকিটগাঁল কোথায় আর কার কাছে আছে তার 
তালিকাও দেওয়া ছিল। কেবলমাত্র দ্‌ একটি টাক) ছিল যেগ্যাল 
কোন দেশে আছে এ প্রবন্ধে তার উল্লেখ ছিল, কন্তু কার কানে আছে 
তার উল্লেখ ছিল না। কারণ যে ভদ্রলোকের কাছে এই 'টিকিটটি 
আছে তান চান না কাউকে তা জানাতে । এতে তাঁর জীবনা নয়ে ও 
টানাটাঁন হ'তে পারে। 

বটিশ গায়নার মত এ রকম দামী দু'খানা টিকিট একা? 
খামে লাগানো বোম্বের বাজারে একটি ছোট্ট দোকানে পাওয়া যায়। 
এটি ছিল পোস্ট আঁফস মারশাশ-_এই টীকিটাঁট লাগানো ছিল। 
এই খামযুস্ত 'টাকটাঁট পর পর বাক হতে লাগলো । প্রথমে সবচেয়ে 
বেশশ দাম পাওয়া গেছলো ১৬০০ পাউন্ড, তারপর ২২০০ পাউন্ড, 
এবং পরে ১১০০০ পাউণ্ডে 'বারু হয। পুনরায় সব দেশ থেকে 'ঞই 
টগকটের জন্য নানা রকম দাম উঠতে লাগলো । সবচেয়ে বেশী দাম 
পাওয়া গেছেলো ত্রিশ হাজার পাউন্ড, 1কন্তু তা সত্তেও 1টাকঢের 
মালিক 'টাঁকটাট বার করতে রাঙ্ী হলেন না। অতএব আপনাণা 
দেখতে পাচ্ছেন, একটি াঁকটেব দাম কতখান উঠতে পাবে। 

প্রথম ডাক টাকট সংগ্রহকারী কে এবং কবে থেকে 

1টাকিট সংগ্রহ শর হয় 2 

আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, 1টাঁকট সংগ্রহ শন 
হ'ল কবে থেকে আর প্রথম টিকিট সংগ্রহকারীইবা কে ১ 

ডাকটাকটের ইতিহাসে যতটা পাওয়া যায়. তাতে জানা 
যায় যে, প্রথম টিকিট সংগ্রহ শুরু করেন একজন ইংলন্ডবাসা 
মাহলা। আপনারা জানেন, পাঁথবার প্রথম ডাকাঁটাকট বের হয় 
১৮৪০ সালে ইংলণ্ড থেকে । এই টিকিট বের হওয়ার পবই ১৮৪১ 
সালের প্রথম ভাগে 1776 পাত্রকায় একাট বিজ্ঞাপন বের হয় 
এই বলে যে. একজন মাঁহলা পুরোনো ডাকাটাঁকা, কিনতে গান এবং 
তাঁর কাছে পুরোনো ডাকটিকিট সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিলে তান 
যথাসম্ভব দাম 'দতে প্রস্তত আছেন। 

বলাতে একটা রেওয়াজ আছে রঙ্গীন কাগজ দয়ে ঘরের 
দেওয়াল আটা। এই মাহলার সখ হ'ল যে. ৬০1] 
[১77০ ব্যবহার না করেতিন এই ১ পেনী কালো 
ধটাকট জুড়ে দেওয়ালে লাগাবেন। তান তাঁর বন্ধু 
বান্ধবদের কাছ থেকেও টাকিট. পেতে লাগলেন। এইরুপভাবে তাঁর 
কাছে ডাকর্টিকটের পার্শেলও আসতে লাগলো । একাদন তাঁর নামে 
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পাণানো এইরূপ একটি পার্শেল পোস্ট আফসে কোনওকুমে ভেঙ্গে 
যায় আর তার ভেতর থেকে হাজার হাজাব ব্যবহার করা ডাকটাকিট 
বের হয়ে পড়ে । ডাকঘরের লোকেরা ভাবলেন যে, খুব সম্ভবতঃ 
টিকিউগুীল জাল করে আবার ব্যবহার করার চেল্টা করা হ'বে এবং 
তাতে সরকাবের প্রভূত ক্ষাত হ'তে পারে। তাঁরা পুলিশকে এই 
ঘটনার কথা জানালেন। পাীলশ এই মাহলাকে প্রায় গ্রেপ্তার করে 
ফেলাঁছলেন। পরে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, এই 
মাহলার এরূপ কোনও অসং উদ্দেশ ছিল না। তবে এ একরকম 
পাগল। 

স্যার রাউল্যান্ড হল এই ঘটনার উপব নিজের ফাইলে এই 
মন্তবা ।লখে গেছেন যে, মেয়েদের চারত্র হচ্ছে যত কিছু বাজে 
জাঁনষ সংগ্রহ কবা। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই টাঁকট সংগ্রহের নেশা একশো 
বছরেরও আগে থেকে চলে আসছে । টাকট জমানকে লোকে বলে, 
117৩ 1৯110 01 076 110700195 801116170107501 079 
1১1105 

[কট সংগ্রহকে কয়েকাঁট ভাগে ভাগ কবা যেতে পারে, যেমন_ 

(১) পাঁথবাঁব টাকিট সংগ্রহ, (২! কোনও বিশেষ দেশ ধরে 1টাকট 
সংগ্রহ, (৩) কোনও একটি জানষেব উপব 1টাকিট সংগ্রহ (এই ধবণের 
সংগ্রহকে 11761709010 00911601101) বলে)। 

প্রথম যে দু" রকম সংগ্রহের কথা বলোছ সে সম্বন্ধে বশেষ 
কিছু বলার নেই। তবে এই রকম সংগ্রহ করতে গেলে কয়েকাট 
[জাঁনষের দরকার, যেখন একটি এ্যালবাম একাঁট ক্যাটালগ, একাঁট 
চিমৃূটে 1] ৬৩৩০৩1-), একাট পারফোরেশন গেজ (6100180)7 
8৭10৩). একাট ম্যাগনিফাইং গ্লাস ও এালবামে টাকিউগালি 
লাগবার জন্য কিচ্ছু হপ্ (১21171)5 111706১) | ক্যাটালগ 
কয়েক রকমের আছে, যেমন ম্ট্যানলখ 'গিবনস 'ালঃ-এর 
্টানলী 'গবনস পোম্টেজ স্ট্যাম্প ক্যাটলগ আর আমেরিকার স্কট 
প্রভাত। 

111)217127010 0011500017 কি সেই কথাই বলবো 


কোন একটা 'বষয় বা পদার্থ ঠিক করে নিয়ে যে টাকউ 
সংগ্রহ করা হয় তাকেই বলে "11761772015 00115001071 যেমন 
ধরুন, আপাঁন পশৃ-পক্ষী ভালবাসেন। সেই জন্য 


এবার । 
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বু ৩। চমটে ।[/6৫2৩1), 


৪। পাবফোরেশন গেজ (যা দিযে 
টাকটের দাঁত মাপা হয়), 


&। ম্যাগনিফাইং গ্লাস। 
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আশ্পান যাদ সব দেশের যত রকম পশু-পক্ষা 
কটট-পতঙ্ছোর টাকট আছে তা ংগহ কলুরণ 
তাহলেই তাকে বলা হবে 0৯০০1০%% 1)) ১০70১51 আপান যাঁদ 
শবখ্যাত লোকেদের (]810)00১ 1৬]51) টাকিট সংগ্রহ করে থাকেন 
তাহলে এটা আব একটা "11017720010 ৫0110১01101) হবে। 

এই ভাবে এক একা বিষয় নিয়ে ঠটাঁকট সংগ্রহ করা যেতে 
পারে। এ সম্বন্ধে আরও কুছ; বলা দরকার । 

অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ডাক টাঁকট সংগ্রহ করে। 
সাধারণতঃ সেই সব ছেলেমেয়েদেব আঁভভাবকরা দোকান থেকে 
সস্তায় একশো, আডাইশো, পাঁচশো ক হাজার খানা 'টাঁকটের 
প্যাকেট ?কনে এনে তাদের দেয়। ছেলেমেয়েরা একটা এ্যালবামে এই 
[টাকটগুঁল লাগয়ে থাকে । কিছুদিন বাদে দেখা যায়, তারা আর 
বেশী দুর এগোতে পারে না। কারণ মাঝে যে ফাঁকগুঁলি থেকে যায় 
সেগুঁল সংগ্রহ কবা খুব কাঁঠন হ'য়ে পড়ে। তার কারণ হচ্ছে সে সব 
1টণকট পাওষা যায় না। এই ভাবে যখন টিকিট সংগ্রহ করতে 
পারে না তখন তাদের টিকিট সংগ্রহেব উৎসাহও কমে আসে এবং 
শেষ পযন্ত তারা 'টাকট সংগ্রহ করা ছেড়ে দেয়। 


এই সঙ্গে আর একটা কথা বলা দরকার। আমাদের দেশে 
সাতে টাকিট সংগ্রহকারী গডে ওঠে সে সম্বন্ধে ডাক টিকিও 
ব্যবসায়ীবা সংগ্রহকারীদের কোনও উপদেশ দেন না। তাঁধা যেসব 
সক্তা দামের প্যাকেট এনে থাকেন সেগুঁল বাক করে ফেলতে 
পাবলেই যেন তাঁরা বাঁচেন। 

ইয়োরোপেব স্কুলগুলিতে ডাক টিকিট কি ভাবে সংগ্রহ 
করতে হয সে সম্বন্ধে উপদেশ দেবার জন্য একাট ক্লাশ হয়। কিন্তু 
আমাদের দেশে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নেই । 

আমার মনে হয় আভভাবকরা যাঁদ তাঁদের ছেলেমেয়েদের 
উপব একট; নজর দেন তা'হলে তাদের বশেষ উপকার হয়। কার্‌র 
হয়তো গাছ-গাছড়ার সখ. কারুর গানের সখ কারুর ছাবি আঁকার 
সখ, আবার কেউবা পশু-পক্ষাঁ পুষতে ভালবাসে । ছেলেমেয়েদেব 
এই'সব বিশেষ ঝোঁকের দিকে লক্ষ্য রেখে যাঁদ অভিভাবকরা তাদের 
সেইমত টিকিট এনে দেন তা হলে ছেলেমেয়েদের টাঁকট সংগ্রহের 
উৎসাহ কোনও দনই কমবে না এবং তাদের শিক্ষার দক 'দয়েও 
অনেক উন্নাতি হয়। ্‌ 
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ধরুন, একাঁট ছেলের এই রকম বিখ্যাত বিখ্যাত লোকের 
ছবিষ্যন্ত টাকট সংগ্রহের ঝোঁক আছে, আর তাকে এরুপ কিছ; 
টিকিট এনে দেওয়া হ'ল। সে তখন টিকিটগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে 
যেমন--কবিদের টিকিটউগুলি এক জায়গায়, বৈজ্ঞানিকদের টিকিট- 
গুলি এক জায়গায় এইভাবে তার এ্যালবামে সাজাতে লাগলো । 
আর প্রত্যেক টকিটের নীচে সে কোন্‌ দেশের 
কাঁব, কোন্‌ কাতার জন্য বখ্যাত, আবার বৈজ্ঞাঁনকদের বেলায়ও 
ঠিক সেই ভাবে ইনি কোন্‌ দেশের লোক, কি ভাবে বড় হয়েছেন 
ইত্যার্দ ীলখে রাখলো। এই ছেলেটি যখন বড় হ'ল তখন তার 
এই সব মনীষীদের লেখা পড়বার আগ্রহ হ'তে লাগলো । আর এই 
ভাবে তার শিক্ষাও এগয়ে গেল। 


যাঁরা বিশেষভাবে টিকিট সংগ্রহ করবেন, তাঁদের কতকগুলি 
[দিক খুব ভাল ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে । ন.টাকটাট কবে ছাপা 
হয়েছে ও কিভাবে ছাপা হয়েছে, রঙ্গের *৬তব, কাগজের ভেতর, 
পারফোরেশনের ভেতর, বা জল ছাপের ভেতর কোনও তারতম্য 
আছে কি না। আর যা শেবে দেখতে হবে 'টাঁকণটর ভেতর ছাপার 
?কানও ভুল-দ্রান্তি আছে ক না। টাকটগাঁল খাতায় (এ্যলবামে) 
লাগাবার আগে 'টাকটাট ভালোভাবে পারক্ষা করে দেখতে হবে ষে, 
শারফোরেশনের দাতি কোনও জায়গায় ভেঙ্গে গেছে কনা; যাঁদ 
পারফোরেশনের দাতি ভাঙ্গ। থাকে তা' হ'লে সেই াকিউাট খাতায় 
শাগানো চলবে না। যাঁরা ৮৬110" টিকিট সংগ্রহ করবেন তাঁরা 
1টকিটাট পাঁরক্ষা করে দেখবেন যে পারফোরেশন ভাঙ্গা ছাড়া 
[টাঁকটেব পেছনের আঁঠা ঠিক আছে কিনা । টাঁকটের ওপরেব রং 
কোন কারণে অস্বাভাঁবক হয়েছে কিনা। এই রকম িকিটউগাঁল 
যথা সম্ভব বাদ দেওয়া উঁচিত। 

যারা মোহরযক্ত (95০৭) টিকিট সংগ্রহ করবেন তাঁবা 
ওপরের  জানষগূঁলি লক্ষ্য তো করবেনই: তা" ছাড়া আর একটা 
1জাঁনষ লক্ষ্য করবেন যে, 'টীকটের মোহরাঁট খুব ধ্যাব্ড়া না হয়। 

ডাক চলাচলের পারবর্তন ভাবে আস্তে আস্তে হয়েছে সে 
সম্বন্ধে আম আমার পাঠকজনের কাছে সাধ্যমত আলোচনা করোছি। 
আমার রচনা-স্কলনে কিছ ভুল-ভ্রান্তি থাকাও অসম্ভব নয়। 
সেইর্‌প যদি কিছ ভুল-ছরাস্তি থেকে থাকে তো তার জন্য আঁম 
ক্ষমাপ্রার্থী। 
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